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এই আলোকেই 






বলেই ইতিহাস, জাতীয সংস্কৃতি ও এঁতিহ্া, 
সমকালীন ঘটনাধাবা রি প্রযোঞ্জন অন্ততব করেছি। 






ভব প্রন্ধিকাধ বেতের হু রী প্রকাশিত হয়েছিল । 
বর্তমানে যায শ্যি়া, তাষ্‌ থাহ চ্তেনাও লুগ্ন। 
রা এই ও ববেশা! নেত্রী একদা ্ছিতে ও বিপ্লুবর পথে স্বভাষচন্দ্রের 
সধতরিণী, -_ স্থভাষটজৈর, আরশের প্রতি তার )আন্তরিকি _অন্ুব । ও নিষ্ঠা 
৮০ প অবিচল থাকচ্ডেই দেখেছি । তার তওুঁস্থ অবস্থায় গ্রগ্কখানির রচনা ও 


৮০: পারিবি বলে আর্ত গভীব বিষাঁদ অন্ুভব করছি। 


৪৮১১৭ থেকে সাহ্ধা পেয়েছি |শ্রভাষচন্দ্রের অগ্রজ 
বস্থুর নাম তাঁদেব মধৌ ঈুখযোগাং। স্থুভীষচন্ত্রেব ভ্রাতুণ্পুত্র 


£ অশোকনাথ বন তিনটিযুঃ রর ত চিট দিয়ে আমাদের সাহাযা 
কট্বছেন। এজন্য এদের ক ছে জিত । গ্রস্থব পাও্ুলিপি পাঠ 
১১ [নো বিষযে ন বাঁধিত স্করে, ধ্যাপক দেখদাঁস 
জ্োবাবদাব ও অধ্যাপক পক | বিজযকুমা নাগ 
আগ্রহী ও উদ্যোগী বচন! ও প্রব্ীশ সম্ভব হত না। 
হি আদর্শের প্রতি তার অর্ত্বরাগ ও নিঠা ঈ্শনে মুগ্ধ । অভিন্ন 
নে বহু জটিল 
করে দিখেছের্দ। এদের নে স্‌ মা সম্পর্ক এত 
ভদ্রতা প্রক/শের অবকাশ নেই। শ্রীযুক্ত পষ্্রশচন্দ্র ভাওয়াল এখং 
জাতি, য প্ত্ঘ প্রকাশ ৪মুঙ্নের পাবে স 1ঁগভাবে সাহায্য 
তদের আগ্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 
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৬। চেতনার উন্মেষ বহ৬ 
৭| আমা দেশ 

কআ-আবিষ্কার 


৮। শিবচেতন।র জাগবণ 


চিত্রমূী 

বাঁনক স্থৃভাঁম 

বালাবদ্ধু হ্েীন্ত সমবকারণ্চেংলেখা একটি পত্র 

জন্য শিনাথ ভবন 

প্রিতা সীতা 

পিতা মাতা ও ভাইবোনদেব সুঁহিত 

ধাই মাঃ মাবদা 

মাস্টাপ মশাই £ বেণীমাধব দাস 

্রাতুপ্ুত্র ডঃ অশোকনাথ বস্থকে লেখা ঠিনটি অপ্রকাশিত পত্র 
[ 'ভারতপথিক'__আত্মজীঁবনী বচনার পুরে ভিঁষেনা থেকে প্রীসঙ্ষিক 


নানা বিধথে সভাষচনজ আতুস্তকে প্রশ্ন করে াঠানি। এই চিঠি তিনটিতে 
স্মভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী রচনার প্রস্ততির আভাস পাঁঞিযা যায 1 ] 


১৮ ভকল্লজ্ল 


স্তভাষচন্দ্রের যখন জন্ম হয় ভারতবর্ষের ইতিহাস তখন নতুন পথে 
মোড় নেবার মুখে এসে দাড়িয়েছে । দীর্ঘকাল যে ভারতবর্ষ ছিল 
মন্থরগতি, সকল পরিবঙনের প্রতি উদাসীন, এমন কি শ্রথ ও অলস 
হয়ে এসেছিল যার জীবনযাত্রা,তভার সার। দেহে তখন শক্তি 
সঞ্চারের লক্ষণ পরিস্ফুট এবং তার চলার ছন্দও বেশ কিছুটা 
গতিময়, ৩1ষের জন্ম পরাধীন ভারতের কোলে, কিন্তু পুরানো 
স্থবির ভারত সে নয় *₹_-জননীর আনন নবীন প্রত্যাশার আলোয় 
তখন ঝলোমলো । কাল বদলের নমর যে আগত তা তখন 
অন্তভবগম্য হয়ে উঠেছে । দেশের সম্মুখে উপস্থিত সেই মহৎ 
সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অঙ্গীকার করে নিতেই যেন জন্ম হল সুভাষচন্দ্রের | 
একটা শতাব্দীই শুধু তখন শেষ হতে যাচ্ছে না, একটা বিপুল তপস্যা 
ও আত্মপ্রস্ততির কীলও তখন সমাপ্ত প্রায়। সন্মুখেই এক নতৃন 
শতাব্দীর অভ্যুদয়-সন্তাবনা_যে শক্তির উন্মেষ মাত্র এতদিন লক্ষ্য 
করা গেছে, তারই মহৎ আত্মপ্রকাশ যেন ঘটবে ; ইতিহাস সেই 
প্রতীক্ষা বুকে নিয়েই স্তব্ধ হয়ে আছে । স্রভাষ জন্মালেন সেই ক্ষণে, 
অতীতের সকল বেদনা € সমস্তাঁর ভার যখন বর্তমান, কিন্তু বিশাল 
সংগ্রামের মন্ত্রোচ্চারণে সমস্ত অবসাদ, গ্লানি ও কাতরতাকে পরাভূত 
করার ছুর্জয় প্রতিজ্ঞাও যখন জাগরণোন্মুখ । জাতির মূল ব্যথা ও 
পিপাসাটা কোথায় ও কিসের স্থভাষের পক্ষে তা জানা যেমন সম্ভব 
ছিল, সেই ব্যথার উপশম ও পিপাসার শান্তি কী মূল্যে পেতে হবে 
তা অনুভব করাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়নি । সত্যই তার জন্মলগ্ন 
ছিল ইতিহাস-পুরুষের আবির্ভাবের উপযুক্ত সময়। 


র্‌ স্থভাষচন্দ্র 


ভারতবর্ষে একটা নতুন চেতনার জাগরণ তখন ঘটে গেছে_ 
অনেক দিকে অনেক ভাবে অনেক মৃত্তিতে সেই চেতন! প্রকাশিত 
হচ্ছে। সেই চেতনার জাগরণকাহিশীর ভিতরই স্ুভাষচন্দ্রের জীবন- 
রহস্তের স্ৃত্রপাত ; সুতরাং আমাদের বিষয়বস্তুর অবতারণাঁও সেই 
কাহিনীকে অনুসরণ করেই করতে হবে । 

সভীষচন্দ্রের যখন জন্ম, উনিশ শতকের সেই শেষ সময়ে, ব্রিটিশ 
শাসন গোটা! ভারতে বেশ দৃঢ় বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। 
ইংরেজের সাম্রাজ্যও তখন বিশ্বব্যাপ্ত ; তার সমকক্ষ শক্তি তখন 
পৃথিবীতে আর নেই। তার সেই অপরিমেয় শক্তির ভিত্তি ছিল তার 
অপরিমেয় সম্পদ । আর সেই সম্পদের ডাল। অনেকখানি ভরে 
উঠেছিল ভারত থেকে আহ্ৃত তথা লুষ্িত এই্বর্ষে। কিন্তু লুষ্টিত 
প্রতারিত পদানত ভারত আরেক দিক থেকে নিজেকে পুর্ণ কবে 
তুলেছে তখন ঃ সে ফিরে পাচ্ছে তার আত্মসন্থিৎ। সম্ভবত এ 
একটি কারণে ইংরেজের ভারতে আগমন ও রাজ্যশাসন বিস্তারের ও 
অমোঘ প্রয়োজন ছিল । 

বস্ততঃ ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজের যে বিজয়কে 
আমরা এত বড় করে দেখি তা এক অর্থে ইংরেজ কর্তৃক ভারতের 
বিজয় নয়, তা ভারতবর্ষেরই ভারত বিজয় । এ দেশ জয় করার পক্ষে 
উপযুক্ত কোনো সৈম্যবাহিনী বা প্রস্ততি ইংরেজের ছিল না। এখানে 
ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যপদেশে এসেছিল ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পানী । 
আলেকজাগ্ার, নাদির শাহ, বাবর প্রভৃতি সম্রাটদের মতো 
বিজয়াভিযাত্রী বাহিনী নিয়ে তারা ভারতে আসেনি । ওরঙ্গজজেবের 
মৃত্যুর, পর ভারতে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির প্রাধান্য খণ্ডিত ও লুপ্ত 
হওয়ায় সারা দেশে রাজন্যবর্গের আঞ্চলিক অভ্যুদয় ও তাদের 
পরস্পরের মধ্যে সংঘাত ঘোরতর রূপ নেয়। এ দেশে বাণিজ্য 
ব্যাপারে আগত ইংরেজ সেই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও 
অস্থিরতার সুযোগ গ্রহণ করে এবং কুটনীতির সহায়তায় রাজনৈতিক 


স্থভাষচন্দ্ ৩ 


ক্ষমতার ছন্দে এক প্রতিযোগী পক্ষকে আর এক প্রতিযোগী পক্ষের 
বিরুদ্ধে ব্যবহার করে নিজন্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সূচন! 
করে। দাক্ষিণাত্যে ও বাংলায় এই হচ্ছে তার রাজনৈতিক ক্ষমতা 
প্রতিষ্ঠা, এমনকি বাংলায় সাম্রাজ্য পন্তনের ইতিহাস। ভারতবর্ষায়দের 
দ্বারাই ভারতবাঁযদের তারা পরাজিত করে এবং সেই বিজয়ের 
লভ্যাংশ তারা নিজেরা আত্মসাৎ করে। 

কিন্তু ১৭৫৭ সালের পর প্রায় দেড় শতাব্দী যখন কেটে গেল, 
ইংবেজের ভারত বিক্রয় যখন প্রায় সম্পূর্ণ__তখন ভারতেও নতুন 
জাতীয় মুক্তির আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগল * আমাদের কাহিনী 
সুরু হবে ভারতের সেই আত্মজাগরণ ও আত্মশক্তি বিকাশের 
গৌববোজ্জল অধ্যায় থেকে | 


যে বছর সুভাষচন্দ্র বস্থুর জন্ম হয় কটকে সে বছরই কলকাতায় 
জাতীয় কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন বসেছিল । জানুয়ারি মাসের 
শেষ দিকে নুভাষচন্দ্রের জন্ম হয় আর কলকাতায় কংগ্রেসের 
অধিবেশন বসেছিল জানুয়ারির একেবারে গোড়াতেই। এই 
উপলক্ষে কলকাতার একখানি বিশিষ্ট সংবাদপত্র লিখেছিল ; “এবার 
ধারা কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন তাদের সকলের এই প্রতীতি 
জন্মেছে যে এ বংসরে জাতীয় কংগ্রেসের বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে। 
আমাদের ইচ্ছা হয় যে প্রতি বৎসরের প্রারস্তেই কলকাতায় 
ংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হোক । কলকাতা হচ্ছে ভারত সরকারের 
গীঠস্থান এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কেন্দ্র ; এবং বাংলাদেশ 
হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে অগ্রগণ্য প্রদেশ । শিক্ষিত লোকেরাই 
ংগ্রেস পরিচালন। করে থাকেন, এবং ভারতের আর কোনো প্রদেশে 
বাংলার মতো এত শিক্ষিত লোকের সমাবেশ ঘটানে। সম্ভব নয়। এ 
বৎসর এই বিশাল উপমহাদেশের চারদিকে দেখা দিয়েছে নানারকম 
' দুর্যোগ, তৎসত্বেও কংগ্রেস যে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে, 


রি সবতাবচন্ 


নিঃসন্দেহে তার কারণ হচ্ছে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের 
অনুষ্ঠান ।৮ (অমূত বাজার পত্রিকা, ৫ই জানুয়ারি ১৮৯৭, প্রধান 
সম্পাদকীয় )। 

এই উদ্ধৃত বাক্যগুলির সাহায্যে তদানীস্তুন বাংলার ও কলকাতার 
গুকত্ব স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। বৃটিশ সাম্াজোর মধামণি 
ভারতবর্ষ ; আর সেই ভারতের রাজনৈতিক, € শাসনিক, সা-স্কতিক 
ও জাতীয় ভাবধারার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা । কলকাতা 
তখন আর নতুন শহরও নয়, তাব বয়সও হযেছে যথেষ্ট : একটা 
গোটা জাতির নব অজ্াানের সমস্ত উদ্বেগ ও উল্লাস, সংঘাত 
ও সমন্বয়, বিষাদ ও প্রতাশার অভিজ্ঞতাব ভিতব দিয়ে তাকে যেতে 
হয়েছে। সুভাষ জন্মালেন এই শহবে নয়, বা লা দেশেও নয় কিন্তু 
তার জন্ম প্রদেশ ওড়িশা তখনো বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি ; 
আর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মানসিক আত্মীয়তা বাংলা ও 
কলকাতার সঙ্গে যতটা নিবিড় ছিল সে-সময়, পরথিবীর আর কোনো 
স্বানেব সঙ্গেই সে আত্মীয়তা তারা বোধ কবেনি। 

১৮৯৭ সালের প্রথম দিকটায় বছরটাকে ছুর্ধোগময় বলেই মনে 
হয়েছিল। কারণ তার আগের বছরের অক্টোবব মাস থেকেই উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে দুভিক্ষ 
দেখা দেয়। নভেম্বর মাসে রাজস্থান থেকে বিহাব পর্যন্ত এবং মাদ্রাজ 
ও ব্রন্মদেশেও ছুভিক্ষের অবস্থা ঘনিয়ে ওঠে । সরকার ছিল এই 
ছুভিক্ষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন । এ দেশেব জমিদার ও শিক্ষিতশ্রেণীব 
নিকট চাদা চেয়েছিল সরকার; প্রজাসাধারণের ছুদিনে নিজের 
রাজকোষ থেকে অর্থ ব্যয় করতে রাজি হয়নি তাবা । 

বাংলা দেশে এই সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছিল, কিন্ত সে 
বিক্ষোভ সরকারের কাছ থেকে ন্যায় বিচার ও সুযোগ সুবিধা বেশি 
পরিমাণে না পাবার .দকণ। আমরা ইংরেজি বিগ্ভায় ইংরেজের 
সমকক্ষ হয়ে উঠেছি, অথচ ইরেজ যে অধিকার ও স্থযোগ সুবিধা 
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ভারত সরকারের কাছ থেকে পায়, আমরা তা পাইন কেন? 
ছুতিক্ষের মতো! ছুরবস্থার দিনে সঙ্কট ত্রাণের উদ্দেশ্টে আমরা তে৷ 
অতিরিক্ত কর দিই, সরকার সে করের টাকাও ছুিক্ষকালে প্রজার 
হিতার্থে খরচ করে না কেন? এই সকল বাস্তব প্রশ্ন সেদিন এ 
দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে তুলত। 

কলকাতায় কংগ্রেসেব অধিবেশনে নিখিল ভারতের প্রতিনিধি- 
স্থানীয় ব্যক্তিগণ সমবেত হয়ে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রস্তাব 
উত্থাপন ও আলোচনা করেছেন, সে সম্পর্কে সিদ্ধাস্তও গ্রহণ 
করেছেন। ইংরেজি ভাষায় ভারতবাসীর পারঙ্গমত। এতেই প্রমাণিত 
হয়ে গেছে । ডব্রিউ. সি. বোনাজী (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ), 
আনন্দ চালু, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে প্রমুখ নেতাদের 
মতো ইংরেজি ভাষায় শুদ্ধ ও অনর্গল বক্তৃতা দিতে কজন 
ইংরেজই বা পারে? অথচ এমন ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন 
ভারতবাসীবাও ইংরেজ সবকারের কাছ থেকে মর্যাদা ও সুবিচার 
পান না। একটি সংবাদপত্র তাই রুষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল যে 
বাবুব বাড়ির দারোয়ান লেখাপড়া শিখলে বাবু তাকে মরাদাসম্পন্ন 
পদে উন্নীত করে দেন, অথচ ইংরেজ সরকার বিশিষ্ট বিদ্বান 
ভাবতীয়দেরও সম্মান দিতে বাজি নন কেন ? 

এই রোষ ও ক্ষোভের সঙ্গে জড়িত থাকে জাতীয় অহংবোধের 
প্রশ্ন। এই বিস্তীর্ণ ধরাধামে আমরা যে কারও চেয়ে কম নই, 
কোনে উন্নত জাতি অপেক্ষা তুলনায় আমরা নিকৃষ্ট নই_-এই কথাটা 
অনুভব করতে পারার একটা তাগিদ সে সময়ে এদেশেব শিক্ষিত 
শ্রেণীর মধ্যে বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। ইংলগ্ডে বাসরত 
ভারতীয়রা ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্কিজে ভারতীয় 
মজলিসের একটি অনুষ্ঠান করেছিল। সেখানে উপস্থিতদের মধ্যে 
স্বামী বিবেকানন্দও ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে রঞ্জিৎ সিং ও অতুলচন্দ্ 
চ্যাটাজিকে সম্বর্ধনা! জ্ঞাপন করা হয়। কারণ রঞ্রিং ক্রিকেট খেলার 


ঙ স্থভাষচজ্জ 
ইতিহাসে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন এবং অতুলচন্দ্র ইগ্ডিয়ান 
সিভিল সাভিস ( আই. সি. এস ) পরীক্ষায় ইংরেজ পরীক্ষার্থীদেরও 
হারিয়ে প্রথম স্থান দখল করে ভারতীয়দের মধ্যে রেকর্ড স্থাপন 
করেছিলেন । ইংলগ্ডে যেয়ে ইংরেজকেই হারানো-_তাও তাদের 
নিজেদের খেলা ও নিজেদের ভাষা ও বিদ্যার ক্ষেত্রে_এ সংবাদে 
এদেশে চাঞ্চল্য স্থষ্টি হয়েছিল। 

বিদেশে বাঙালীর সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভে বাঙালীর হৃদয়ে যে 
সেদিন কতখানি উল্লাস জেগে উঠত, তদানীন্তন সংবাদপত্রগুলিতে 
তার সাক্ষ্য আছে ছড়িয়ে। অমৃত বাজার পত্রিকা লিখেছিল, শুধু 
রঞ্জিৎ সিং বা অতুলচন্দ্রই নন, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বন্থু, স্বামী 
বিবেকানন্দ ও লেফটেন্যাণ্ট ( পরে কর্ণেল ) স্ুরেশচন্দ্র বিশ্বীসকেও 
সম্বর্ধনা জানানো উচিত ছিল কেস্িজের ভারতীয় মজলিসের 
অনুষ্ঠানে । প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে যন্ত্র ও উপকরণের 
স্বল্পতা সত্বেও জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞীনের গবেষণায় যে আশ্চর্য প্রতিভার 
পরিচয় দিয়েছেন ও বিস্ময়কর ফললাভ করেছেন সারা জগতে তা 
স্বীকৃত হচ্ছে গৌরবের সঙ্গে; আর স্বামী বিবেকানন্দ তো অসভ্য 
বর্বর পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে সভ্যতার মন্ত্রে ও মানবতার দর্শনে দীক্ষা 
দিয়েছেন ; সমগ্র ভারত এই ছুই আচার্ষের কাছে তাই কৃতজ্ঞ। 
আর স্থরেশ বিশ্বাসই একমাত্র বাঙালী যিনি সৈম্তবিভাগে গ্রবেশ 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন-_-এবং সুযোগ পেলেই সামরিক ক্ষেত্রে 
বাঙালী যে কী করতে পারে তাও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন । তিনি 
ব্রাজিলের সৈন্যবাহিনীতে সাধারণ সৈম্ত-হিসাবে ভন্তি হয়ে 
লেফটেন্যাণ্ট পর্যন্ত হয়েছেন ও সারা ইয়োরোপে ভার সমকক্ষ সাহসী 
ও বীর তখন আর নেই। স্থুযোগ পেলে বাঙালীর খতিভা যে 
অসামান্য কীণ্তি স্থাপন করতে পারে বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে 
এই আত্মবিশ্বাস সেদিন সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল । 


ইংরেজ সরকারকে এক সময়ে প্রগতির দূত ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ 


সুভাষচন্দ্র থু 


রূপে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিল বাঙালীরা। কিন্তু উনিশ শতকের 
শেষভাগে সেই দ্ৃপ্টিতঙ্গী পরিবতিত হয়ে গেল। জাতীয় চেতনা ও 
মর্যাদাবোধ যখন ক্রমে জাগ্রত হল তখন বিদেশীর অধীনতা, বিশেষত 
তাদের উন্নাসিক মনোভাব ও আচরণ এদেশের লোকদের পক্ষে 
বিশেষ ক্ষোভের কারণ হয়ে দাড়াল। সেদিনের সেই ক্ষোভের মূলে 
অবশ্যই অর্থ নৈতিক স্থার্থচিন্তাও ছিল-_বড় বড় চাঁকরিগুলির ওপর 
উচ্চশিক্ষিতদের ছিল সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাঁত। কিন্তু অর্থনৈতিক সঙ্কটের 
বোধ সেদিন আমাদের আচ্ছন্ন কবে ফেলেনি--তার একটা কারণ 
হয়তো এই যে জনসাধারণের দারিদ্রা শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা উপলব্ধি 
করতে চায়নি, জনসাধাবণের সঙ্গে যোগাযোগও তাদের বিশেষ 
নিবিড় ছিলনা । মধ্যবিত্তের সহজ জীবনযাত্রাও তখন ব্যাহত হয়নি । 
খাগ্যের মূলা তাঁলিক1 থেকেই কথাটা বোঝা যায়। যেমন, ১৮৯৬ 
সালের ৩১শৈ ডিসেম্বর তারিখে বাংলার নানা স্থানে মণপ্রতি চালের 
দাম ছিল এইরকম £ কলকাতা ॥০ টাঁকা, বর্ধমান ৩॥০, মেদিনীপুর 
৩/০/০, পাবনা ৪81০, রংপুর ৩4৬ পাই, ঢাকা ৩।%০, চট্টগ্রাম ৪২, 
পাটনা ৩//০, মজঃফরপুর 81/০, ভাগলপুর ৩/%০, কটক ৩৮/৩ পাই, 
রাচি ৭ 1। সে বছর দেশে ছৃভিক্ষ হয়েছিল, তাতেই চালের দাম 
ছিল এই । অনুমান করতে পারি দেশের জনসাধার '”র অধিকাংশ, 
_-চাষী সমাজ, _বিত্তহীন ছিল। ধান চাল ও কৃষিজাত দ্রব্যের 
নিয্মুখী দাম থাকলে জমিদার-জোতদার শ্রেণীর পরিতুণ্রির পর তারা 
আর কত পয়সাই বা পেতে পারত? কিন্তু মধ্যবিত্ত, বিশেষত 
শহরের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর পক্ষে অবস্থাটা ছিল খানিকটা 
সন্তোষজনক ; দৈনন্দিন বাবহার্য দ্রব্যাদি স্বুলভ থাকলে দেশের 
অর্থনৈতিক সঙ্কটের চেহারা তাদের কাছে স্পষ্ট হবার কথ নয়। 
তার ফলে তখন ইংরেজ-বিরোধী পিক্ষোভটা অর্থনৈতিক দাবী 
আদায়ের আন্দোলনে পর্যবসিত হতে পারেনি ; আমাদের নবজাগ্রত 
জাত্যাভিমানের প্রেরণায় আবেগের স্তরে ও ভাবলোকেই সেদিনের 


৮ ক্ভাষচন্্র 


ক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করতে পারত। আজকের দিনে শ্রমিক ও 
মধ্যবিত্ত উভয় শ্রেণীই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে যেমন 
অর্থ নৈতিক স্বার্থসচেতন হয়ে ওঠে ও অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়াকেই 
করে তোলে জীবনের মুখ্য বিসম্বাদের বিষয়, উনিশ শতকের শেষে 
বাঙালীর মানসিকতা ঠিক সে খাতে প্রবাহিত হয়নি । অর্থনীতির 
চেয়ে তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল রাজনীতির প্রশ্ব__রাজনৈতিক 
অধিকার অর্জনের সমস্তা। কিন্তু তার চেয়েও গভীরতর যে 
আকাজ্ষা সেদিন জাতিকে আন্দোলিত করেছিল সে আমাদের 
জাতীয় প্রতিষ্ঠা লাভের, জাতীয় স্বাতন্ত্রা ও জাতীয় এতিহা রক্ষার 
আবেগময় আকাজ্জা। 

অর্থ নৈতিক সমস্যা যে দেশে ছিল না তা নয়:-_মাঝে মাঝে 
সেই সমস্তা এত প্রকট হয়ে পড়ত যে জাতীয় নেতারাও সরকারের 
কাছে অর্থ নৈতিক দাবী পেশ করতে বাধ্য হতেন। যেমন ১৮৯৬-- 
৯৭ সালের ছুভিক্ষ দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রকৃত রূপকে 
খানিকটা উদঘাটিত করে দিয়েছিল। তাই ১৮৯৭ সালের কলকাতা 
কংগ্রেসের অধিবেশনে সুরেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় দুক্তিক্ষ সংক্রান্ত 
প্রস্তাব (এ অধিবেশনের ১৯নং প্রস্তাব__বিষয়টির প্রতি কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দ কতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তা প্রস্তাবের নম্বর দেখেই 
হয়তো অনুমান করা যাষ ) উত্থাপন করে বলেন ? “আজ যে বিরাট 
সর্বনাশের ছায়াতলে আমরা মিলিত হয়েছি, কংগ্রেমের জন্ম সময় 
থেকে এত বড় সর্বনাশ আর এদেশে দেখা দেয়নি । এখন এদেশে 
প্রায়ই দুভ্িক্ষের আবির্ভাব ঘটছে এবং কোটি কোটি লোক তার ফলে 
মারাও যাচ্ছে। ভারতে ইংরেজশাসনের ইতিহাস ছুভিক্ষেরই 
ইতিহাস। দূর অতীতের কথা বাদ দিয়ে আমি বিগত কিছু কালের 
কথাই বলছি--১৮৬৬ সালে এদেশে ছুভিক্ষ হয়েছিল, তারপর 
১৮৭৩-৭৪ সালে, আবার :৭৭-৭৮ সালে এবং এখন গত বছর থেকে 
চলছে হুভিক্ষ। ১৮৬৬ মালের ছুভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল ওড়িশায়, 


স্থভাষচন্জ্ ৯ 


'৭৩-,৭৪ সালে বিহারে এবং +৭৭-৭৮ সালে মান্রীজে । এবারের ছুভিক্ষ 
হয়েছে সারা ভারতব্যাগী--দেশের সমগ্র জনসাধারণ পড়েছে তার 
নির্মম কবলে । পথের পাশে, জঙ্গলে, ঘরে, অনাথাশ্রমে সবত্র হাজার 
হাজার নরনারীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। সরকার 
তাদের জন্য কিছুই করতে রাজি নন। এই ছুভিক্ষের আসল কারণ 
হচ্ছে জনসাধারণের অবর্ণনীয় দারিদ্র্য-_সে দারিদ্রযভার আরও ছুর্বহ 
হয়েছে সরকারের অতাধিক কর ধার্ষের ফলে। বর্তমান ভারত 
সরকারের মতো অপবায়বিলাসী সরকার জগতে আর হয়নি । দেশের 
8 কোটি লোক দিনে একবার মাত্র আহাৰ করে এবং মাথাপিছু যার 
বাৎসরিক আয় ১৭ টাকা মাত্র তাকেও শতকরা ৮ টাকা কর দিতে 
হয়। আকবরের রাজত্বকালের সঙ্গে তুলনা করলে দেখব যে যদিও 
এখন মজুরির হার বেড়েছে বু মূলাস্তর যে হারে উধ্বগতি লাভ 
করেছে তাতে প্রকৃত আয় কমে গেছে, জনসাধারণ তাই বন্ুল 
পরিমাণে দরিদ্রতর হয়ে গেছে । এই দারিদ্র বৃদ্ধি অনিবার্য কারণেই 
ঘটেছে । এক শবছর আগে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকরা 
এদেশে আসত আমাদের শিল্পজাত দ্রবা ক্রয় করে চালান দেবার 
উদ্দেশ্যে ;_-তাবা নিত তখন এদেশে তৈরী সিক্ক, মসলিন, শাল, 
ধাতুদ্রব্য, বাসনপত্র । কীচা মালের সন্ধানে তারা আ+ ৮ না। এখন 
কোথায় গেল আমাদের সেইসব জিনিস--মিলিয়ে গেল কোন শূন্যে? 
আমাদের শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য ইংবেজই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী । 
আজ সরকারের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হল দেশেব সম্পদকে এমনভাবে 
নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগ করা যাতে দেশবাসীর দারিদ্রা দূর হয়, ছুভিক্ষ 
আর কখনো না ঘটে। ভারত সরকারের ওপর আমার অগাধ 
আস্থা আছে, তার প্রাজ্ঞতা ও ম্যায়পরায়ণতায় আমার বিশ্বাস অটুট । 
সরকার অগ্রসর হন ধীর গতিতে, কিন্ত প্রজাহিত ও প্রগতির পথ 
অনুসরণ করেই তার। সব সময় চলেন । আমরা ধারা কংগ্রেসে আছি 
আমর! হচ্ছি সরকারের বেসরকারী পরামর্শদাতা। সরকারের কাছে 


৬৩ সুভাষচন্দ্র 
আমাদের আবেদন তারা আমাদের শিল্পকে রক্ষা করুন, আমাদের 
সম্পদকে বিনিয়োগ করুন, যাতে হুভিক্ষের বদলে দেশ সম্বদ্ধি ও 
প্রাচূর্যে ভরে ওঠে। যদি তারা তা করেন তবে সমগ্র জাতি তাদের 
কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে ।” 

উনিশ শতকের শেষভাগের ভারতীয় রাজনীতির মূল সুরটি এই 
বন্ততাতেই ধরা পড়ে। দেশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বোধ 
অনুপস্থিত নয়, কিন্তু সে বোধ যে খুব তীক্ষ তা বলাযায় না। 
ইংরেজই যে আমাদের ছুরবস্থার জন্য দায়ী সেকথা সর্বন্বীকৃত-_তবু 
ইংরেজের হ্যায়, নীতি ও প্রজ্ঞায় আছে অগাধ আস্থা ;: সরকার ষে 
প্রগতি ও জনহিতের পথ অনুসরণ করবেন সে বিষয়ে কোনো সংশয়ই 
নেই, এবং এদেশের স্ুখ-সমৃদ্ধি যে ইংরেজ শাসকরা এনে দিতে 
পারেন ও দেবেনও সে বিষয়েও নেতাদের মন দ্বিধাগ্রস্ত নয়। 
কংগ্রেস তাই দেশের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাধানের উপায় সম্পর্কে 
পরামর্শ দান করা ও সরকারের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন 
জানানোতেই সমস্ত কর্তব্যের ইতি মনে করে! সরকারের সঙ্গে 
কংগ্রেসের সম্পর্ক যে কী বলে নেতার! মনে করেন স্ররেজ্্নাথ তাও 
খোলাখুলিই বলেছেন, . 
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এই হচ্ছে তদানীস্তন বাংলার রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিচয় | 


দেশের ভাবজগতের সংবাদও এই প্রসঙ্গে নেওয়া চলে । মিসেস 
আযানি বেশান্ত এই সময় (১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাস) কলকাতায়, 
- ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রশ্নাদি সম্পর্কে তিনি নিয়মিত উপদেশ দান 
করছেন। ১নং ঝাঁমাপুকুর লেনে রায় বাহাছর মন্থনাথ মিত্রের 
বাড়িতে নিয়মিত শনি. ও রবিবার বসে তার আসর। ব্রাহ্ম 
ধর্মান্দোলন সেসময় অনেকট৷ স্তিমিত হয়ে এসেছে। কেশবচন্দর 


সুভাষচন্দ্র ১৬ 


সেন লোকাস্তরিত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হিন্দু সমাজে ফিরে গেছেন, 
মহষি দেবেজ্দ্রনাথ ঠাকুর বৃদ্ধ;__শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুসারীরা 
রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন । বিদেশে বিবেকানন্দের সাফল্যের 
ফলে তীর গুরু রামকৃষ্ণের প্রতি শিক্ষিত বাঙালী সমাজের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়েছে। বিদেশী বিদজ্জনরাও রামকৃঞ্চের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ 
করায়_কেননী ম্যাকমূলারের রামকঞ্জ-জীবনী ১৮৯৬ সালেই 
প্রকাশিত হয়েছে-_রামকৃষ্জের প্রতি বাঙালীর শ্রদ্ধা ও সম্ত্রমবোধ 
বৃদ্ধি পেয়েছে । কিন্তু ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ আন্দোলন দাঁনা বেঁধে ওঠেনি, তার মুখ্য কারণ স্বামীজী 
তার প্রথম বারের পাশ্চাত্যাভিযানের পর বাংলাদেশে তখনো এসে 
পৌছাননি, রামকুষ্চ মিশন তখনো গড়ে ওঠেনি, নিবেদিতাও 
্সাণেননি এদেশে । বাংলায় ধর্মান্দোলনের বেগ ঠিক সেই সময়টায় 
কতকটা প্রশমিত, __যদিও কোনো কোনো অঞ্চলে কোনো কোনো 
লোকগুরুর প্রভাব বিস্তুত হয়েছিল, যেমন ঢাকায় বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামীর প্রভাব । 


ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের স্থিতাবস্থা ঘটলেও ব্রাহ্ম সমাজ লুপ্ত হয়নি 
এবং রামমোহন রায়ও বিস্মৃত হননি । কলকাতায় রামমোহন রায়ের 
অনুরাগীবৃন্দ একটি রামমোহন রায় ক্লাব স্থাপ" করেছিলেন এবং 
১০ই জানুয়ারি তারিখে কলকাতায় সেই ক্লাবে উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 
ছুটি সভায় নিয়লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিয়োক্ত বক্তাদের 
আলোচনার বিবরণ পাঁওয়। যাচ্ছে £ 

পণ্ডিত সীতানাথ দত্ত তর্কভৃষণ_-উপনিষদের ঈশ্বরবাদ 

বাবু গোবিন্দ নাথ গুহ এম. এ.__বুদ্ধ 

বাবু বিপিন চন্দ্র পাল- যী শুখুষ্ট 

ডঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধায়-__ইসলাম 

পণ্ডিত তারক কুমার কবিরত্ব-_ চৈতন্য 

বাবু অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার__নানক 


১২ সুভাষচন্ 


বাবু নগেন্্র নাথ চট্টোপাধ্যায়__রাজা রামমোহন রায় 
বিষয়বস্তুর তালিকা দেখে বোঝা যায়, রামকৃষ্ণের ভাবধারার 
প্রতি অনুগত হয়ে কেশব চন্দ্র সেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে আদর্শ প্রচার 
করেছিলেন বাংলার বিদ্ৎ সমাজ সেই আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট 
হয়েছেন। কিন্তু যুগটা ছিল শুধু ধর্মচেতনার জাগরণের যুগ নয়, 
বিজ্ঞান-চেতনারও উদ্বোধনের যুগ । আগেই বলেছি আচার্য জগদীশ- 
চন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনা তখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে । লগুনের 
“পিয়াসন ম্যাগাজিন” ১৮৯৬ সালেৰ ডিসেম্বর সংখ্যায় জগদীশচন্দ্রের 
সঙ্গে এক সাক্ষাংকারের বিবরণ দিয়ে তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও 
প্রত্যয়গুলির পরিচয় দান করে । সেই প্রবন্ধে ছিল এই মন্তব্যটি ঃ 
[10195501: 1730996 15 01000106515 01) 0০ 208০ ০0: 
৪. 21 £586 01500৮21 100660- 1917 £122061 0212 
61)052 10101) 25 1015, ড/1]] 06 82550018020. 100 1015 
19102 11) 100012 52176109010125. 
অর্থাৎ, অধ্যাপক বন্ু নিঃসন্দেহে এমন এক মহান আবিষ্কাবের 
সম্ভাবনাদ্ধারে এসে দ্রীড়িয়েছেন যে আবিষ্কার, তার ইতিগ্বেব যে 
সকল আবিষ্কারের জন্য ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে তার নাম স্মরণীয় 
হয়ে থাকবে, সে সব আবিষ্কারকেও ম্লান করে দেবে! কী সার্থক 
এই মন্তব্য ! 
জগদীশচন্দ্র যখন এইভাবে ভারতের বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে 
নতুন গৌরবোজ্জল কীতি স্থাপন করেছেন ও তার ফলে আমাদের 
বিজ্ঞান-চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছেন তখন আচাধ প্রফুল্লচন্ত্ 
রায়ের গবেষণা ও আবিষ্কারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও বাঙালীর 
মনকে বিজ্ঞানের সাধনায় নব নব সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করে 
তুলল । ইংলগ্ডের কেন্সিক্যাল সোসাইটির সভায় (১৮৯৬ সালের 
১৯শে নভেম্বর ) আচার্য রায়ের তিনটি আবিষ্কার সম্পর্কে তিনটি 
প্রবন্ধ পঠিত হয় £ | 


স্থভা যচন্ত্ ১৩ 


1. 1061002% [751901710-1665. 
2. 1019০ 1160065 0£70210০01% 2100 01০ 00171610173 
07001 ড910101 6067 21610107090. 
3, 0912 00০ 11627001012 06 7৬1০1091005 1100665 21 
002 4৯11] 109195. 

এই আবিষ্ষারগুলির সঙ্গে আরও নয়টি নতুন আবিষ্কার মাত্র 
বারো মাসের গবেবণাতেই আচার রায় নিম্পন্ন করেন। ডাক্তার 
নীলরতন সরকার উদ্বেলিত হয়ে বলেছিলেন, বিজ্ঞানের সমগ্র 
ইতিহাসে এ একটি আশ্চয ও অভূতপূর্ব ঘটনা । ইংরেজ ও জার্মান 
রসায়নবিদগণ আচার্য রায়ের আবিষ্কার গুলিকে যুগান্তকারী আবিষ্কার 
বলে শ্ভিনন্দন জ্রানাতে সেদিন দ্বিধা করেননি | 

১৮৯৭ সালের জানুয়াবি মাস এইভাবে বাঙ্গালীর জীবনে নানা- 
দিক থেকে গৌরব বহন করে এনেছিল। মাসটাকে সেই অর্থে 
শুভই বলতে হয়। এমন কি দ্বভিক্ষ পম্পর্কে স্মরেন্্রনাথের বক্তৃতাও 
বৃথা যায়নি_ বড়লাট লর্ড এলগিন সরকারের ছুন্তিক্ষ নীতি বদল 
করে সুরেন্্রনাথের বক্তব্য অনেকাংশে মেনে নিয়েছিলেন । 

কিন্তু ১৮৯৭ সালের গোড়াতেই ঘটেছিল ভারত সে বছরের শ্রেষ্ঠ 
ঘটনা-_--স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চান্তা বিজয়ের পর প্রদ্মবার ভারতবর্ষে 
ফিরে এলেন। সিংহলের সংবাদপত্র “সিলোন ইণ্ডিপেণ্ডটে”__ এ 
লেখা হল: "স্বামী বিবেকানন্দ ১৫ই জানুয়ারি প্রিন্স হেনরি 
লিওপোল্ড জাহাজে ভারতে প্রতাবর্তনৈর পথে কলম্বোয় এসে 
পৌছাবেন। হিন্দু সম্প্রদায় ছাড়াও অন্যান্য সমন্প্রদায়ও তাকে 
সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করেছেন । "তিনি শামেরিকায় ছু বছর 
কাঁজের পর লগুনে গিয়েছিলেন-_ সেখানেও তিনি অসাধারণ সাফলা 
অঞ্ন করেছেন। বর্তমানে তার সহধর্মীদের জরুরী আহ্বানে ব্বল্প 
কালের জন্য তিনি স্বদেশে ফিরে আসছেন । আমরা জানতে পেরেছি 
যে স্বামীজী এই স্থযৌগে ছুটি ধর্মালোচনার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবেন, 


১৪ স্কভাষচন্দ্র 
যেখান থেকে গুরুগণ ভারতে ও জগতের সর্বত্র বেদনিহিত সত্য প্রচার 
করবেন। গত নববর্ষের দিনে বনু হিন্দু সমবেত হয়ে স্থির করেছেন 
কী ভাবে স্বামীজীকে যোগ্য সম্বর্ধনা জানানো যায়। হিন্দু সমাজের 
বিভিন্ন অংশ হতে প্রতিনিধি নিয়ে একটি অভ্যর্থনা কমিটিও গঠিত 
হয়েছে। সভাস্থলেই এই উদ্দেশ্টে ৮** টাকা সংগৃহীত হয়-_আরও 
প্রায় ৮০০ টাকা সংগৃহীত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে ।” 

“সিলোন ইগ্ডিপেণ্ডেন্টের সংবাদ যে কতদূর সতা ছিল তা 
অচিরেই প্রমাণিত হয়ে গেল। কলম্বোয় স্বামীজীকে দেওয়। হল 
বিজয়ী বীরের সন্বর্ধনা। তিনি আমেরিকায় ও ইংলগ্ডে ঠিক কী 
করেছিলেন, সেসব স্থানে তার কর্মসূচী কী ছিল সে সম্বন্ধে সঠিক 
খবর যে সবার জানা ছিল তা নয়। কিন্তু শিকাগো ধর্মসম্মেলনে 
তার বিজয়লাভ ও পরবর্তীকালে তার অভূতপূর্ব সম্মান ও প্রতিষ্ঠা- 
লাভের সংবাদ এদেশে পৌছেছিল। শোনা গিয়েছিল যে পাশ্চাত্যের 
বু নর নারী তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। এ যেন ভারতের 
পাশ্চাত্ত-সভ্যত। বিজয়ের প্রতীক। অন্তত দেশ সেভাবেই, তার 
সাফল্যকে সেদিন গ্রহণ করেছিল । 

অন্তান্ত স্থানের মতো ' কলকাতায়ও স্বামীজীর সমন্বর্ধনার জন্য 
একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল রাজ! বিনয়কৃষ্ দেব বাহাছুরের 
পৃষ্ঠপোষকতায় । দ্বারভাঙ্গার মহারাজা এই কমিটির সভাপতিত্বের পদ 
গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী বাংলায় এসেছিলেন অনেক 
দেরিতে- ফেব্রুয়ারি মাসে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি মাদ্রাজ থেকে 
বাংলার দ্রিকে রওন! হন স্টীমার যোগে । 

সুভাষচন্দ্রের জীবন আলোচনা করতে যেয়ে বিবেকানন্দের ভারত 
প্রত্যাগমনের ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক । এ বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই যে ১৮৯৭ সাল শুধু এই ঘটনাটির জঙ্যই 
আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি শুভ ও উল্লেখযোগ্য বৎসর 
হিসাবে স্মরণীয়' হয়ে থাকত। কারণ বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরে 


সথভাষচন্দ্ - রঃ 


এসেছিলেন একজন বিজয়ী ব্যক্তি মাত্র রূপে নয়,_তিনি এসেছিলেন 
ভারতের বিজয় শক্তি রূপে; সমগ্র ভারতে একট অদৃষ্টপূর্ব শক্তির 
চাঞ্চল্য তাই তাঁকে অভ্যর্থনার মারফৎ আত্মপ্রকাশ করেছিল। 
সুভাষচন্দ্রের যেদিন জন্ম হয় সেই ২৩শে জান্য়ারি তারিখে ভারতের 
সর্বত্র একটা আনন্দআ্োত বইছিল, তার সঙ্গে জাতীয় চিত্তে জেগেছিল 
আত্মশক্তির অনুভব । সিংহলে নানাস্থানে শ্বামীজীকে যে বিশাল ও 
আন্তবিক অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল ত। থেকেই বোঝা গিয়েছিল 
ভারত তাকে কীভাবে গ্রহণ করবে । বহুদিন আগে আমেরিকার 
ডেট্রয়েট শহরে কথা প্রসঙ্গে একদিন স্বামীজী আবেগভরে 
বলেছিলেন £ “ভারতকে আমার বাণী শুনতেই হবে! আমি 
ভারতের নিন্তিমূল কাপিয়ে দেব ! আমি আমার জাতির শিরায় শিরায় 
বিদ্যুৎ শক্তি ছড়িয়ে দেব ।-*“ভারত আমাকে দেবে বিজয়-সন্বর্ধনা 1% 

বিবেকানন্দের জীবনী-লেখক লিখেছেন £ “ম্বামীজীর কলম্বো 
নগরে পদার্পণ ভারতের পক্ষে এক গুন্ত্বপূর্ণ এতিহাসিক ঘটনা_ 
সেদিন আরম্ভ হইল ভারতের সক্রিয় নব জাগরণ, নবীন উৎসাহে 
নবতর সাফলোর প্রতি অভিযান ।” (স্বামী গন্ভীরানন্দ £ যুগনায়ক 
বিবেকানন্দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮ ) 

অতিরঞ্জিত ভাষণ একে বলা যায় না__কেননা +থাটা নিগুঢ় 
অর্থেই সতা। আমরা শুধু সেই সঙ্গে এটুকুও বলতে পারি যে 
সুভাষচন্দ্র ভারতের সেই সক্তরিয় নব জাগরণ-লগ্নের জাতক--নবীন 
উৎসাহে নবতর সাফলোৰ অভিমুখে ভারতের অভিযাঁনের ভবিষ্যতের 
পরিচালক হওয়াই ছিল তাই তার নিয়তির নিদেশ। 


স্ুভাষচন্দ্রের যখন জন্ম হয় সে সময়ে বাডালীর চিত্ত যে কতখানি 
জাগ্রত ও উদ্বদ্ধ হয়েছে তার নি৬নযোগা সাক্ষা মিলবে সে 
সময়কার বাংল! সাহিত্যে । রবীন্দ্রনাথ সে সময়ই বাংলার সাহিত্য- 
অধিনায়ক-_-যদিও হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যরথীবৃন্দ তখনো 


১৬ সুভাষচন্জর 
জীবিত। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সীাইত্রিশ, কিন্তু তার রচনাবলীর 
আয়তন তখনই ক্ষীত। প্রাজ্ঞ সমালোচকগণ তার সাহিত্য সম্পর্কে 
তীব্র সমালোচনায় মুখর হলেও দেশের আর এক অংশে, বিশেষত 
তরুণ সমাজে ত্তার সাহিতোর সমাদরও বন্ বিস্তৃত হয়ে গেছে! তার 
অন্রকারী ও অনুসারী সাহিত্য-সন্প্রদায়ও সে সময় গড়ে উঠেছে।* 
তার যে সকল গ্রন্থ তখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তন্মধো আছে 
সন্ধাসঙ্গীত, গুভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান, ভান্ুসিংহের পদাবলী, কড়ি 
€ও কোমল, মানসী, সোনার তরী, নদী, চিত্রা, বিদায় অভিশাপ ও 
চৈতালি প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ : প্রকৃতির প্রতিশোধ, বাল্সীকির প্রতিভা, 
মায়ার খেলা, চিত্রাঙ্গদা ও মালিনী প্রভৃতি কাবানাট্য ; বাক্তা ও রাণী, 
বিসর্ভন প্রভৃতি নাটক ₹ গোড়ায় গলদ, বৈকুষ্ঠেৰ খাতা, হান্তাকৌতুক 
প্রভৃতি প্রহসন : বউ ঠাকুরাণীর হাট, রাজষি প্রভৃতি উপন্তাস এব 
যুরোপ প্রবাসীর পত্র, যুরোপধাত্রীর ডায়ারি, চিঠিপত্র, পঞ্চভৃত প্রভৃতি 
গগ্গ্রন্থ । এই সকল বিচিত্র রচনার মধ্যে তখন পরধন্ত যে রবীন্দ্রনাথের 
আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তিনি কবি, বসিক, সৌন্দর্ষপিপাস্ম ববীন্দ্রনাথ, 
কোমল ও ভাববিহ্বল তার রূপ। উদ্দীপ্ত স্বদেশভাবনার দিনগুলি 
তখনো তার আসেনি, তার চরিত্র ও কল্পনার মধো নিহিত ওজঃ ও 
দার্টয তখানো। অপ্রকট | তাই সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও তার অন্তকাবীদেব 
সম্পর্কে জামী বিবেকানন্দের অভিযোগ ছিল এই ; “এ থে একদল 
দেশে উঠেছে, মেয়ে মানুষের মত বেশভূষা, নবম-নবম বুলি কাটেন, 
এঁকে বেঁকে চলেন, কাকর চোখের ওপর চোখ বেখে কথা কইতে 
পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আব 
বিরহের জ্বালায় 'হ্বীসেন হোসেন” কবেন--” 

তবে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য-ভাবনার এই বিশুদ্ধ কোমল 
রূপটি তখন যেন সমাপ্তির মুখে এসে দাড়িয়েছে-_তার কণ্েও রণধ্বনি 
উচ্চারিত হবার লগ্ন আসন্ন তাই 'চৈতালি'র শেষের দিকের একটি 
কবিতায় আছে এই ঘোষণা £ 


স্ভাষচন্জ ১৭ 


চলিয়াছি রণক্ষেত্রে সংগ্রামের পথে । 
সংসারনিপ্লবধ্বনি শাসে দূর হতে। (আশিস-গ্রহণ ) 
“চৈতালি'র আর একটি কবিতা উল্লেখযোগা-__এবং ন্বদেশী 

যুগের বাংলায় এই কবিতাটি ব্তল আবৃত্তির মারফৎ অতিশয় 
স্থপরিচিতও হযে গেছে £ 

পুণো পাপে হঃখে স্বথে পতনে উত্থানে 

মানতষ হইতে দাও তোমার সন্ভানে 

হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহ ক্রোডে 

চিবশিশু করে আর রাখিয়োনা ধরে । 


পণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে 

সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে । 

শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদেব ধরে 

দাঁও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে। (বঙ্গমাতা ) 

কোমল, শান্ত, সৌন্দধমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে মধ্য- 

যৌবন শতিক্রান্ত হবার পর কেন যে পরিবর্তন এসেছিল এবং এক 
আশ্চষ বলিষ্ট জীবনাদর্শের উদ্বোধনের জন্য নানাবিপ কর্মে পর্যস্ত 
নিজেকে তিনি কেন নিয়োজিত করেছিলেন-_ তা ব্যাখ্যা চরা শক্ত; 
হয়াতো পদ্মা হীরের সাধারণ বাঙালী জীবনের সঙ্গে এই সময় তার যে 
পরিচয় ঘটছিল তা তাকে নাড়া দিয়ে থাকবে, হয়তো বা জাতীয় 
জাগরণের আ্রোত তাকেও নীরবে বসে থাকতে দেয়নি, কিংবা স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রভাবও হয়তো তার চিত্তের ওপর ক্রিয়াশীল হয়েছিল । 
বস্ততঃ রবীন্দ্রনাথের হৃদয় ও মনে যে স্বদেশচিন্তা ও জাতি গঠনাত্মক 
কর্মৈষণার তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ে তার মতো নিঃসঙ্গতাবিলাসী 
কবিকেও পরিবতিত করে তুলেছিল, তা! ৫ কেই জাতির নবজাগৃতির 
ব্যাপকতা ও তীব্রতার একটা পরিচয় মেলে । রবীন্দ্রজীবনের এই 
পর্বে-_যে সময়টাকে চিহ্িত করতে যেয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার 


১৮ স্কভাষচন্ত্র 
লিখেছেন £ রবীন্দ্রনাথের...আলসে বিলাসে, ভাব-উচ্ছ্বাসে, 
সৌন্দর্যচর্চায় দিন যায়” ( প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রজীবনী, 
২য় খণ্ড, পুঃ ৬) সেই সময়েও দরিদ্র দেশের জন্য বেদনাবোধ মাঝে 
মাঝে তাকে আনমনা করে দিয়েছে এবং বিবেকাহত ব্যক্তিৰ 
মতো যেন স্বপ্নের ঘোর ভেঙে জেগে উঠে তিনি বলেছেন £ 

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কমে রত, 

তুই শুধু ছিন্নবাধা! পলাতক বালকের মতো৷ 


সারাদিন বাজাইলি বাঁশী । ওবে তুই ওঠ. আক্তি। 

আগুন লেগেছে কোথা ? কাব শঙ্খ উঠিযাছে বাজি 

জাগাতে জগৎ জনে? )/ 

( এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা ) 
রবীন্দ্রনাথের এই বহু-উদ্ধত কবিতাটির কোনো কোনো পংসতি 

নুভাষচন্দ্রের জ্রীবন প্রসঙ্গে পুনরায় ম্মরণযোগা মনে হয়। কারণ 
কৰি তার কল্পনাদৃষ্টিতে যে মহাপ্রাণ জীবনেৰ ছবি দেখেছিলেন তাতে 
যেন সেদিনের ভাবী জাতক স্ুভাষের মহত জীবনেব প্রীতিবিষ্বখানি 
ধরা পড়ে গিয়েছিল £ * 

বলো, মিথ্যা আপনার সুখ, 

মিথ্যা আপনার ছুঃখ। স্থার্থমগ্ন যেজন বিমুখ 

বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো! শেখেনি বাঁচিতে 

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে 

নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়৷ গ্রবতার!। 

মৃত্যুরে করি ন। শঙ্কা । ছুর্দিনের মশ্রুজল ধারা 

মন্তকে পড়িবে ঝরি- তারি মাঝে যাব অভিসাঁবে 

তার কাছে, জীবনসর্বন্ধধন অপিয়াছি যারে 

জন্ম জন্ম ধরি। 


স্থভাষচন্্র ১৪ 


সম্মুখে দাড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি 
যে মন্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি 
আকে নাই কলঙ্ক তিলক । তাহারে অন্তরে রাখি 
জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী,... 
( রচনাকাল ১৮৯৪ ) 
কবির এই কল্পনাই পরবর্তী কালে সুভাষচন্দ্রের জীবনে বাস্তব 
রূপ পরিগ্রহ করেছিল। যুগে যুগে এরকমই ঘটে থাকে । যেমন, 
বাংল! দেশেই ইতিহাসের আর এক পবে চণ্তীদাস বিদ্যাপতি তাদের 
কাব্যে যে জীবনরূপকে আহ্বান করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে 
সেই রূপই পরে শতধারে ফুটে উঠেছিল। সেই কারণেই আবার 
বলি, স্্ষর আবির্ভাব একটা আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় 
বাঙ্গালীর চিত্তভূমিতে এপ মানুবের আবির্ভাবের জন্য একটা প্রস্ততি 
চলছিল বহু দিন থেকে *₹_স্ভাষ যেন তাই জাতীয় চিত্তের ঘনীভূত 
আকাক্গার প্রতিমৃতি। 
আগেই বলেছি, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তখনো! জীবিত ছিলেন । 
কিন্তু ১৮৯৭ সাল নাগাদ হেমচন্দ্র শুধু বৃদ্ধ নয়, শোক হছুঃখের 
আক্রমণে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার বয়স তখন উনষাঁট 
( জন্ম ১৮৩৮), আন্ত্রোপচার করা সন্বেও চক্ষু দৃ্রিহীন__»* কণ্ঠ প্রায় 
নীরব। একদিন মধুস্দনের “মেঘনাদ বধ" কাব্যকে তিনিই বাঙালীর 
কাছে পরিচিত করিয়েছিলেন, আবার মধুন্দনের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র 
তারই কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন ঃ “কিন্ত বঙ্গ কবি-সিংহাসন 
শূন্য হয় নাই! এ ছুঃখসাগরে সেইটি বাঙালীর সৌভাগ্য-নক্ষত্র ! 
মধুন্থ্দনের বীণা নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক! 
বঙ্গ কবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্ত ধামে যাত্রা 
করিয়াছেন,__কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গ মাতার ক্রোড় স্ুকবিশৃন্য 
বলিয়া আমরা কখনো৷ রোদন করিব না।” 
হেমচন্দ্রের যে সকল কাব্য বাঙ্গালী সমাজকে আমোদিত 
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করেছিল তার মধ্যে ছিল চিস্তাতরঙ্গিনী;” বীরবানহ্ছু কাবা, বৃত্রসংহার, 
দশমহাবিদ্যা, কবিতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ । আমাদের দেশে স্বদেশপ্রেম 
ও জাতীয়তাবাদের উদ্বোধক তার কয়েকটি কবিতা ও কাব্যাংশ 
বিশেষ প্রেরণাদায়ক ও বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল ; যেমন, ভারতবিলাপ, 
পছ্ধের মৃণাল, ভারত-কামিনী, কাল-চক্র, ভারত-সঙ্গীত, বিন্ধ্যগিরি 
প্রভৃতি । “বীরবাহ্ু” কাব্যে স্বাধীনতার আকাতক্ষাই তিনি ব্যক্ত 
করেছিলেন £ 
মাগো ও মা জন্মভূমি ! আরো কত কাল তুমি 
এ বয়েসে পরাধীন হয়ে কাল যাপিবে । 
পাষণ্ড যবনদল, বল আর কত কাল, 
নিদয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে । 
কতই ঘুমাবে মা গো, জাগো গো মা জাগো জাগে 
কেদে সার! হয় দেখ পুত্র কন্যা সকলে । 
( রচনাকাল £ ১৮৬৪ ) 
যে সময়ের কথ আমরা আলোচনা করছি, স্মভাষের” সেই জন্ম- 
বৎসরে, স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধক কবি হেমচন্দ্র অন্ধ ও নীরব হয়ে যান : 
কিন্ত নবীনচন্দ্র সেন তখনো সজীব ও ন্গ্টিশীল। নবীনচন্দ্রের 
সে কাল পধন্ত প্রকাশিত কাবা-গ্রন্থের মধো অবকাশরঞ্জিনী, 
পলাশির যুদ্ধ, রঙ্গমতী, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস বিশেষভাবে 
উল্লেখ্য । “অবকাশরঞ্জিনীতেই তিনি ভারতের সমকালীন অবস্থাকে 
মহাশশ্মানের মতো বর্ণনা করে লিখেছিলেন £ 
কি ভয় !-_-আবার হৃদয় ভরিয়া, 
কর উদ্দীপনা মহাস্্রা পান : 
করতালি দিয়া, নয়ন মুদিয়া, 
কর বীরাচারে মহাশক্তি ধ্যান ৮ 
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ভারত-সম্তান ! দেখ না মাতার 
লোলজিহব৷ শুক্ষ, শুক্ষ রক্তাধার, 
দেখ বাম কর করিয়া প্রসার, 
সদ্য উঞ্ণ রক্ত মাগে বারংবার ; 
নাহি কি ভারতে হেন বীরাচারী, 
আপনার বক্ষ করি বিদারণ 
করে, জননীর পিপাসা নিবারি' 
ভার ত-শ্মশানে শক্তি আরাধন ? 
( রচনাকাল 2 ১৮৭১) 
নবীনচন্দ্রের এই আশা সফল হয়েছিল তার জীবতকালেই। 
১৯০৯ সাল তার মৃত্ার আাগেই তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন 
বাংলায় বিপ্লববাদের অভাতান এবং নিজের বুক বিদীর্ণ করে দেশ- 
জননীর পিপাসা নিবারণ করার মতো মহাবীর সাধক দলের 
শগাবিভাব। ভারত-শ্বশানে শক্তি আরাধনার যে স্বপ্ন কবি 
দেখেছিলেন__সে ন্বপ্ধ বার্থ হয়নি। জাতির মনোমধ্যে যে মশা, 
কল্পনা ও স্বপ্নের জাগরণের পরিচয় আমরা পাই উনিশ শতকের 
বাংল। কাঁবো--বাংলায় বিশ শতকের প্রথম ভাগে যেন সে সবই 
বাস্তবের মাটিতে রূপ ধারণ করে দীড়িয়োভল। স্ুভা ৷ জন্ম এই 
স্বপ্নের শেষ ও বাস্তবের আরস্তের মধাবতী লগ্নে ভাব ও রূপের 
সঙ্গম কালে । সেই কারণেই আমরা সময়টাকে বিশিষ্ট ক্ষণ বলে 
অন্থুভব করতে পারি। কালপুরুষের ওই তো উপযুক্ত জন্মের কাল! 
স্ভীষচন্দ্রের জন্ম সময়ে বাংল! দেশে আরও যে সব কীতিমান 
সাহিতাক ও চিস্তানায়ক জীবিত ছিলেন তাদের মধো উল্লেখযোগা 
ভুদেব মুখোপাধায়, দেবেক্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বস্তু, রমেশচন্দ্র দত্ত, 
শিবনাথ শাস্ত্রী, রামেন্দরমুন্দর ত্রিবেদী প্রত“ত। এবং ১৮৯৭ সালের 
অল্প পুবে দেহরক্ষা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৯১) ও 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪ )। উনিশ শতকের বাংলার ভাব- 
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পরিমগুল রচনায় এদের দান ছিল অসামান্য ; বিশেষত বাংলার 
নবজাগৃতির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে এই মনীষীরা ছিলেন প্রধান 
নায়ক । উনিশ শতক ক্রমে সমাপ্তির দিকে এগোল, _বাঙ্গালীর 
ইতিহাসের এক পরম গৌরবৌজ্জল অধ্যায় শেষ হল। এমন উখান 
বাঙালীর আর কবে ঘটেছে ? তুলনা করতে বসলে মনে পড়ে এক 
শ্রীচৈতন্তদেবের সমকালীন ও অব্যবহিত পরবর্তী যুগের কথা; 
স্মরণযোগ্য ইতিহাসে আর কোনো কালের দৃষ্টান্ত তে৷ খুজে পাই না! 
অতএব উনিশ শতককে বলব বাংলার দ্বিতীয় মভ্যুর্থানের যুগ। 
শ্রীচৈতন্তের ভাবান্দোলনে আলোড়িত বাঙালী গৌরবের উচ্চ শিখরে 
আরোহণ করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সর্ভারতীয় স্বীকৃতি বা 
প্রভাবের দিক থেকে বিচার করিলে উনিশ শতকে বাঙালীর অভ্যুথান 
নিঃসন্দেহে হয়েছিল বৃহত্তর ও ব্যাপকতর : জীবনের সবাঙ্গীণ বিকাশও 
এ সময়ে ঘটেছিল উন্নততর, ব্যাপ্ততর, সম্দ্ধতর রূপে । সুতরাং 
অনব্বীকার্ধ এই সত্য যে বাঙালীর ইতিহাসে পুর পৃধ যুগের তুলনায় 
উনিশ শতকই সবশ্রেষ্ঠ যুগ-_ভাব জগতে এ যুগে ঘটেছে বাঙালীর 
আত্মবিজয়, ভারতবিজয় এমনকি বিশ্ববিজয়ও ! ন্ুভীষ সেই বিজয় 
যুগের সমস্ত ফলশ্রুতি বহন করে জন্মীলেন সে যুগের অন্তিম লগ্নে। 
বাংলার ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণই তাকে বলব। ইচিহাসের 
এই উত্তজ মুহুর্তে যে নবজাতকের জন্ম হয়েছিল তার দায় ও 
দায়িত্ব ছিল তাই অতি গুরুভার, তাকে সম্মুধীন হতে হয়েছিল অতি 
কঠিন প্রশ্নের ; সেই দায় বহন 'ও সেই প্রশ্বের যথার্থ সমাধান করার 
সামর্ধ্ের ভিতরই ছিল নবযুগের নবজাতকের সিদ্ধি ও মহত্বের রহস্তয | 
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বাক্তিজীবনের বিকাশ রহস্য যেমন নিহিত থাকে ব্যক্তির চরিত্রের 
ভিতর, তেমনি কন্তকাংশে দেশের ইতিহাসের প্রবহমান গতির 
ভিতরও | ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাক্তিজীবনকে স্থাপন করে না 
দেখলে সে দেখা সম্পূর্ণ হয় না। বাক্তি ইতিহাসের দ্বারা গঠিত বলেই 
বাক্তির ভিতর ইতিহাসের প্রকাশ ঘটে :কিস্ত প্রতিভাবান 
বাক্তিত্ব,নী পুরুষ ইতিহাসের ধারা ও প্রবণতাগুলিকে নিজের ভিতর 
াত্মস্থ ও সংহত করেন, ফলে তাদের জীবন-দর্পণে দেশের ইতিহাস ও 
এতিহ্যের ধারা! ঘনীভূত্তরূপে মূর্ত ও প্রতিবিষ্বিত হয়; কিন্তু যিনি 
দেশনায়ক, যুগমুক্তি-সাধক এতিহাসিক পক্ষ, তিনি শুধু ইতিহাসের 
ধারাগুলিকে নিজের ভিতর ধাবণই করেন না, ইতিহাসকে দান করেন 
নতুন গতিভঙ্গী, নতুন প্রবাহ পথ। একজন ব্যক্তি দেশের মহৎ 
অধিনায়ক রূপে বৃত হন কখন ? যখন দেশবাসী তা্ভব করে যে 
জাতীয় ইতিহাসের সারাংসার তার মধ্যে বিধৃত ও প্র" ।শিত, এবং 
শুধু তাই নয়, এ ইতিহাসের ভিতর জ্কাতির যে সকন্ন সঙ্কট, দুর্বলতা 
৫ ত্রুটি জমে ওঠে সেগুলি থেকেও জাতিকে মুক্ত করবেন তিনি 
তখনই দেশ একজন মানুষকে অধিনায়করূপে বরণ করে । স্থভাষচন্দ্বের 
মধো জাতির আত্মদর্শন ঘটেছে বলেই তাকে দেখে আমাদের আত্ম- 
সম্বিৎ জেগে ওঠে: এবং তিনি আমাদের জানীয় অপূর্ণতাগুলি 
মোচন করার মতো তেজন্বী ও সামর্ধযবান পুরুষ বলেই তাঁব নিকট 
জাতির এত প্রত্যাশ৷ ৷ স্ুভাষচন্দ্রের জীবনকে তাই একবার বাংলার 
জাতীয় জীবনের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে দেখা, বোঝ। 
ও যাচাই কর। দরকার ? তার ফলে বাক্তি ও নেতা স্ুভাষের চরিত্র 


২৪ সৃভাষচন্্র 


বিকাশের কোনো কোনে গু রহস্তের মীমাংসা করা আমাদের 
পক্ষে সহজসাধ্য হবে। 
বাংলার ইতিহাসের বিবর্তনের প্রতি লক্ষ করলে যে সত্যটি 
প্রথমেই ধরা পড়ে তা এই যে ভারতের এই পুৰ প্রান্তে বহু ভিন্ন 
জাতীয় উপাদান ও এতিহ্যের সমবায়ে একটা বিশিষ্ট জাতি ও 
সংস্কৃতি গড়ে তোলার অবিরাম প্রয়াস ইতিহাস-পূ কাল থেকে 
আজও পর্যস্ত বর্তমান রয়েছে; ভারতীয় সভাতার বিশাল দেহের 
অঙ্গীভূত হয়েও স্বতন্ত্র বৈশিষ্টোর অধিকারী একটি অথগ্ড বাঙালী 
জাতির প্রবর্তনা যেন আমাদের ইতিহাসের গুঢ নির্দেশ । আদিতে 
পরিস্থিতি ঠিক কী ছিল তা হয়তো নির্ণয় করা আজ ছৃংসাধা, 
কিন্তু এতিহাসিকের মনে এ বিষয়ে কোনে সংশয় নেই যে ছু-হাঁজার 
বা এমন কি এক হাজার বছর আগেও বাংলা দেশ নামে কোনো 
দেশ ছিল না এবং বাঙালী নামেও কোনো জাতি ছিল না। মুসলমান 
রাজত্বের আগে বাংলা দেশের কোনো একটি বিশিষ্ট নাম ছিল না । 
ংলার এক একটি অংশ এক এক নামে তখন পরিচিত ছিল। 
এঁতিহাসিকের মতে £ “উত্তরবঙ্গে পুণ্ু, ও বরেন্দ্র ( অথবা বরেক্দ্রী ) 
পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাস্রলিপ্তি এব” দক্ষিণ ও পুববঙ্গে বঙ্গ, সমতট, 
হরিকেল ও বঙ্গীল প্রভৃতি দেশ ছিল। এতগ্চিপ্ন উত্তর ও পশ্চিম- 
বঙ্গের কতকাংশ গৌড় নামে স্থপরিচিত ছিল। এই সমুদয় দেশের 
সীমা ও বিস্তৃতি সঠিক নির্ণয় করা যায় না, কারণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
তাহার বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়াছে 1” ( রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের 
ইতিহাস, পুঃ ১)। 
এই ঞ্চল বা জনপদগুলি প্রত্যেকেই ছিল হ্ব-প্রধান ও প্থক, 
কেউ কারও পদানৃত হতে চাইত না, সম্মিলিতভাবে একট! দেশ 
বা রাষ্ট্র গড়ে তোলার চিস্তাও তাদের ছিল না। 
ংলা দেশটাই যে শুধু এইভাবে স্বাতন্তে প্রতিষ্ঠিত বু জনপদে 
বিভক্ত ছিল তাই নয়, আমাদের জাতি-পরিচয়ের গোড়ার কাহিনীতে 


সুতা বচন্জ ২৫ 


পাই বনু ভিন্ন ভিন্ন জাতি, জন ও কোমের সংঘাতের কথা । কোন 
সময়ে বাংল দেশে মানুষের বসতি আরম্ভ হয় তা জানার কোনো 
উপায় নেই। তবে প্রত্ব, নবা প্রস্তর ও তাত্ধুগে এখানে লোক 
বসতি ছিল, বোলপুর অঞ্চলে যে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তাতে 
নিঃসংশয়ে বলা যায় যে নিন হাজ।!র বছর বা তারও মাগে বাংলা 
দেশে সভ্যত। বর্তমান ছিল। বাংলায় প্রথম স্তরে এসেছিল নেগ্রিটো 
বা নিগ্রবট্রগণ, তারপর মঙ্গোলীয় নরগোষ্টীর একটি শাখা__কিন্ধু 
বাঙালী জাতি গঠনে এই উভয় গোরষ্টীরই প্রভাব সামান্য । বাঙালীর 
ধমনীতে যাদের রক্ত আজও মুখাত প্রবাহিত ঠাদের মধো বিশেষভাবে 
চীরটি ভিন্ন জাতির নামই উল্লেখনীয়। এতিহাসিক লিখেছেন £ 
“আদিমতম স্তবে আদি-অহ্টেলীয়, তারপর দীর্ঘমুণ্ড ভূমধা নরগোর্টা, 
গোলমুণ্ড আলপো-দীনারীয় নরগোষ্ঠী এব, সবশেষে উত্তর-ভারতেৰ 
গাঙ্গেয় প্রদেশের মিশ্র আদি-নডিক নরগোষ্টার ক্ষীণ ধারা_-এই 
কয়েকটি ধারার মিলনে বাঙালী জনের স্ষট্টি। আলপো-দীনারীয় 
প্রবাহ-পৃব আাদিম বাঙালী মুখাত অনাধ ; আধ-প্রবাহ প্রথম আনিল 
আলপো-দীনারীয় জ্গাতিই : ভারপর দ্বিতীয় প্রবাহ ক্ষীণ ধারায় 
আনিল আদি-নডিকেরা, কিন্তু উত্তব-ভারতেই সেই প্রবাহ মিশ্রিত 
হইয়। গিয়াছিল। যাহাই হউক উত্তর ভারতের মিশ্র” দ-নডিকদের 
এবং কিয়ৎ পরিমাণে আলপো-দীনারীয়দের আর্ষভাষাই স্জামান 
বাঙালীজনকে একটা নৃতন মানসরূপ দান করিল: আদিম বাঙালীর 
আদি-অগ্টেলীয় ও দ্রবিড় মন ও প্রকৃতির উপর ব্রাতা আলপো- 
দীনারীয় এবং মিশ্র আদি-নডিক নরগোষ্টীর মন ও প্রকৃতির চন্দনানু- 
লেপন পড়িল এবং নাহাই বাঙালীকে, বাডালী-চরিত্রকে একটা 
স্ষুটতর বৈশিষ্টা দান করিল।” ( ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর 
ইতিহাস, আদিপব, পৃঃ ৭৮-৭৯ ) 


স্বতরাং বাঙালী একটা মিশ্র বা সংকর জাতি, বনু ধারার 
সম্মিলনে গঠিত :_-উপরে যে সব নরগোঙ্গীর কথা বলা হয়েছে, 


১৬১, স্বভাযচন্জ্' 


পরবর্তাকালে তাদের সঙ্গে এসে আবার মিলেছে মুসলমান, পর্তুগীজ, 
ইংরেজের ধারা ; কম পরিমাণে হলেও এখনও বাঙালী সমাজের 
মধ্যে বাইরের রক্ত সঞ্চারিত হচ্ছে, আধুনিক যুগের সকল জীবন্ত 
জাতির পক্ষেই সেটা হতে বাধা । আদি কাল থেকে আজও পর্যস্ত 
বাংলার দরজ। কারও জন্য রুদ্ধ হয়নি, ভারতের নান প্রাস্তবাসী মানুষ 
দলে দালে বাংলায় এসে এখনও তাই নিজেদের স্থান করে নিচ্ছে 
কিস্তুবন্ত জাতির এই আগমন, আদান-প্রদান ও মিলন-মিশ্রৎ 
সত্বেও বাঙালী তার আপন বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে । যে 
সমন্বিত বাঙালী জাতি বাংলায় আবিভূতি হয়েছে তার আধারে ভিন্ন 
ভিন্ন জাতি, জন ও কোমের বৈশিষ্টাগুলি রক্ষিত হলেও স্রসমগ্ডস ভাবে 
সেগুলি মিলে গেছে * এবং সমস্ত মিলে ভারতবর্ষের অন্ঠান্ত প্রান্তের 
অধিবাসীদের থেকে পৃথক একটি স্বতন্ত্র চরিত্র, প্রকৃতি, মানসিকতা, 
স্কৃতি ও এতিহোর অধিকারী জ্ঞাতি “বাঙালী” নাম ধারণ করে 
আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । 


এইটি হল বাংলার ইতিহাসের অন্থলীন গুট নির্দেশ-__ বু বিচিত্র. 
বিশিষ্ট, এমনকি ভিন্নমুখী উপাদানের সমন্বয়ে একটি অখণ্ড বাঙালী 
জাতির বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। বাংলায় ইতিহাসের এই জাতিগঠন- 
প্রয়াসী ধারা প্রাচীনতম কাল থেকেই বইছিল, কিন্তু শশাহ্কের 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার (৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ ) সময় থেকে বাঙালীর একজাতিত 
লাভ যেন সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে । পাল ও সেন রাজাদের আমলে 
এই এঁক্যের ধারাটিই বেগ ও ব্যাপকতা লাভ করেছিল। পুণু বর্ধন, 
গৌড় ও বঙ্গ এই তিনটি ক্ষমতাকেন্ত্র দেশ ও জাতির এই সংহতি 
সাধনের দায়িত্র নিয়েছিল-_-পরে গৌড় ও বঙ্গের হাতে সে দায়িত 
চলে যায়। এবং তারপর একসময় গৌড়ের সাংস্কৃতিক প্রাধান্যতলে 
সমগ্র বাংলাদেশ একত্রীভৃত হয়েছিল। 

বাঙালীর ইতিহাসের এই পুষ্ঠপটে ন্ুভাষচন্দ্রের জীবনকে 
স্থাপিত করে দেখা দরকার। কারণ বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির 


স্থভাবচন্্র হা 


ভাঙা-গড়ার ধারা আজও পরিসমাপ্তি লাঁভ করেনি। বাস্তব সত্য 
এই যে এক অখণ্ড ও একাবদ্ধ বাঙালী জাতি গঠনের কাজ আজও 
শেষ হয়নি, শেষ হবার পথে বাধাও রয়েছে অনেক। গত কয়েক 
শতাব্দী যাবৎ যে প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে দাড়িয়েছে সেদিক থেকে তা হল 
হিন্দু ও মুদলমানের সমস্তা। বাংলায় এই ভুইটি সম্প্রদায়ের বিরোধ 
এই শতাব্দীতে চঢ্রান্ত মাকার নেওয়ায় নতুন করে দেশ খণ্ডনও 
স্বীকার করে নিতে হয়েছে । বাঙালী জাতির এক্যেব পথে এই 
বিরাট বাধার প্রশ্নটিকে একট্ু গভীর দৃষ্টি নিয়ে নিচার কর! 
প্রয়োজন। কেননা স্থভাষের চেতনায় মখণ্ড বাংলা ও বাঙালীর 
শাশ্বত রূপই বিধৃত ছিল, তার জীবনের সন্বেগও ছিল বাঙালীর 
জাতীয এঁকা সাধনের দিকে | তার ইত্রিহাস-চিতনা কি তবে ভুলের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ? 

আমাদের দেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের আবিভাব-রহসন্তের ভিতর 
একটু বৈশিষ্টা ছিল। মুসলমানর। ঘখন বাংলায় প্রথম এসেছিল 
তার আগেই বাঙালী তার জাতিবৈশিষ্ট্য লাভ করে গেছে, হিন্দু সমাজ 
ও সভ্যতার বিকাশও পরিণতি লাভ করেছে । বাংলায় বহিরাগত 
মুসলমানের সংখা ছিল নগণা--এখানকার জনপ্রবাহের মধ্যে তাদের 
পক্ষে মিলে মিশে যাওয়াটাই ক্গাভাঁবক হত, বি, তা হয়নি। 
পাঠানরা তো সম্পূর্ণ বাঙালী বনে গিয়েভিল। কিন্তু যে কারণেই 
হোক ইসলাম ধর্ম এখানে প্রসার লাভ কবেছিল--বাঙালী হিন্দু 
দলে দলে ভয়ে, অতাচারে অথবা প্রালাভনে মুসলমান হয়ে 
গিয়েছিল। হিন্দ সমাজের অন্ুদারতা ও উৎলীড়নও ইসলামের 
কোলে নিয়শ্রেণাদের ঠেলে দিয়ে থাকবে । 

সমাজের নিচু স্তরের লোকরা ছিল গরীব ও অনাদুত + ধর্ম 
পরিবর্তন রূপ বিদ্রোহের পরও সে ভাগ, তাদের কিন্তু পালটায়নি। 
মুসলমান শাসনকালে কোনো! কোনো নব দীক্ষিত মুসলমান ব্যক্তিগত 
ভাবে হয়তো ভাগ্যোন্নতি ঘটিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সম্্রদায়রূপে 


২৮ সভাষচন্র 
নব মুসলমানর! পূর্বেও যে তিমিরে ছিল পরেও সেই তিমিরেই থেকে 
গিয়েছিল। কারণ রাজা মুসলমান হলেও ভূম্বামী ও জমিদাররা 
চিরকাল হিন্দুই ছিলেন আর জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে তারাই 
ছিলেন প্রকৃত ক্ষমতার মালিক ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। পাঠান, যুঘল 
ও ইংরেজ এই তিন আমলেই কেন্দ্রীয় বাজশক্তি যারই হাতে থাকুক 
না কেন হিন্দুই ছিল অর্থবান, প্রতিষ্ঠাবান ও শিক্ষিত এবং জমিদারি, 
তালুকদারি, জায়গীরদারি তাদেরই করায়ত্ত থাকায় সাবা দেশে তাদের 
প্রভাব অক্ষুপ্ন ছিল। বা.-লার নিয়শ্রেণী, বর্ণ হিন্দুব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা কবার উদ্দেশ্যেই যদি ইসলাম ধর্ম ববণ কবে থাকে তবে 
বলতেই হবে যে সে বিদ্রোহেব কোনো সফল দেখা দেয়নি, কারণ 
বর্ণ হিন্দুর প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে হাবা নষ্ট কবতে পাঁবেনি ববং 
নিজের দরিদ্র, অশিক্ষিত ও ভসমাদ হই খেকে গিয়েছিল | 

মুসলমান সমাজেব সভাকাব জাগবণ এদেশে কখনোই ঘটেনি__ 
মুসলমান নবাবদেব আমলেও না, ই.রেক আমলেও নয়। উনিশ 
শতকের বাংলা নবজাগুতির আলো! ঠাদেব সমাজেব অন্তর্দেশ পর্যন্ত 
পৌছয়নি । ইঈশরেজি শিক্ষার প্রতি বিমুখ হয়ে থাকাৰ কারণে 
বাঙালী মুসলমানদের ভাগা আধুনিক কালে ববং আবও বিডদ্ষিত 
হয়ে গিয়েছিল । মধ্যযুগের বাংলায় যে একটা বিপুল জাতীয় 
আন্দোলন স্থপতি হয়েছিল হাব নায়ক ছিলেন চৈতন্য ও 
তৎপরিকরবৃন্দ ? মুসলমানবা! তদ্দারা প্রভাবিত হলেও তারা নিজন্ব 
কোনো প্রগতিশীল আন্দোলন স্গ্টি কবতে পারেনি বা বৈষ্ণব 
আান্দোলনের ব্যাপক অংশীদার হতে পাবেনি। উনিশ শতকের 
বা'লার ব্রাহ্ম আন্দোলন, ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনেব আন্দোলন, 
্্রীশিক্ষা, নারীমুক্তি প্রভৃতি কোনো কালোচিত আন্দোলনেই 
মুসলমানর! ব্যাপকভাবে অংশ নেয়নি, বিশ শতকেব জাতীয় মুক্তি 
ংগ্রামেও তাদের উপস্থিতি কুষ্টিত ও খগ্ডিতই ছিল। 

ঘে নবজাগুতি হিন্দ সমাজের পক্ষে আবশ্যকীয় ছিল, মুসলমান 


স্থভাষচন্জ ২৯ 


সমাজের পক্ষেও তার প্রয়োজনীয়তা অনম্বীকার্ধ। হিন্দু বরাবরই 
এদেশের সমাজে -_ রাষ্ট্রে না হলেও- উচ্চাসন দখল করে বসেছিল; 
বিদ্যা, শিক্ষা ও ধন ছিল "তাদেরই করতলগত। তাই তাদের 
প্রগতিভাবনা যতটা ন্রম্পষ্টভাবে আকারিন হয়েছে, মুসলমানরা 
স্বভাবতই অনগ্রসর, শিক্ষাবঞ্চিত ও দরিদ্র থাকায় নবঙ্ঞাগ্রতির 
ভাবধারাকে তারা সে তুলনায় মূর্ত করতে পারেনি । কিন্ত অগ্রগতির 
আকৃতি ও বিকাশের আতি তো! হাদের মধ্যেও ছিল। সেই আকৃতি 
ও আতি আত্মপ্রকাশের কোনে! শস্থ পথ পায়নি । তাই মুমলমান 
সমাজের মধো একটা অবরুদ্ধ কামনার জ্বালা স্থষ্টি হয়েছিল। 
ঘটনাচক্রে সেই সময়েই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাম্প ছড়াবার আয়োজন 
হয়েছিল এদেশে £ বাঙালী মুসলমানরা তাঁতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল । 

বাংলাদেশ বিভাগের ফলে হিন্দ ও মুসলমানকে এক্যবদ্ধ করে 
অখণ্ড বাঙালী ক্তাতি গঠনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেছে বলে আপাততঃ 
মনে হয়,_কিন্থ বাংলার ইতিহাসের ইঙ্গিত এই বার্থতার অভিমুখে 
নয়। দেশ খগ্ডনের ফলে বাঙালী মসলমান লাভ করেছে একটা 
আপন ভূমি, নিজেদের একটা! রাষ্ট্র ; আাত্মবিকাশেব অভূতপূব একটা 
স্রযোগ তারা সেখানে পেয়েছে । শিক্ষা, সম্পদ ও সামাজিক মধাদা 
তারা লাভ কবেছে, আক্প্র্ার ফলে জাত আতঙ্ পতায়ও তার! 
ফিরে পেয়েছে । যে হীনণমন্যাতার কোপ একদা হান্রে আক্রমণ করে 
ভারাক্রান্ত ও গীড়িভ করে তুলেছিল ক্রমেই তা থেকে তারা মুক্ত 
হবে_ এটাই প্রতাশিত। তাঁর ফলে হিন্দুর যে অগ্রগতির ধারা 
তার সঙ্গে মুসলমানের অগ্রগতির ধারা মিলে মিশে যাবার এমন 
একটা স্যোগ ও সম্ভাবনা দিগন্তের কোলে দেখা দিতে পারে, 
ইতিপূর্বে যা হয়তো কখনো কল্পনাই কর! যায়নি। ছুটি '্মপ্রত্যয়- 
শীল, বলিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মিলন ও সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে শক্তিশালী 
বাঙালী জাতির প্রতিষ্ঠা ঘট। ইতিহাসের দিক থেকে অযৌক্তিক বা 
অসিদ্ধ নয়। 


৩৩ স্থভাষচন্্র 

দেশ ভাগের অভিজ্ঞতাও আমাদের সমীজে নতুন নয়। বখতিয়ার 
খিলজীর কাছে পরাস্ত হয়ে লক্ষ্মণ সেন যখন নদীয়া! পরিত্যাগ করে 
পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরে এসে আশ্রয় নেন তারপর অর্ধ শতাব্দী কাল 
পূর্ববঙ্গে স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব ছিল। বস্ততঃ সে সময় বাংল দেশ 
ছুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়ঃ পুৰ ও পশ্চিমবঙ্গস_-_-একদিকে হিন্দু 
রাজত্ব অন্য দিকে মুসলমান রাজত্ব । কালক্রমে এই বিভাগের রেখা 
মুছে গিয়েছিল। ভবিষ্যতের পরে কোন সম্ভাবনা নিহিত আছে সে 
অনুমান না করেও বলা যায় বাংলার ইতিহাসে দেশভাগের যে 
অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে তাতে দেশভাগের স্থায়িত্ব সমধিত হয় না। 
পঞ্চাশ বছর পধন্ত পার হয়ে গেলেও, না। 

নুভাষচন্দ্রের জীবনে বাংলার ইতিহাসের অন্তঃশায়ী এক্যমুখী 
প্রবণতা ও অখণ্ড বাঙালী জাতি প্রতিষ্ঠার গৃঢ় আকাঙ্্ার প্রতিবিষ্বন 
ঘটেছিল। তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অসাম্প্রদায়িক । তিনি হিন্দু ও 
মুসলমান উভয়কেই জাতির বন্ধনমুক্তির সংগ্রামে ডাক দিয়েছিলেন 
হিন্দু ও মুসলমান রূপে নয়, এক অখণ্ড জাতির প্রতিভূরূপ। তার 
গঠিত জাতীয় সরকার ও জ্কাতীয় সৈন্যবাহিনী হিন্দু ও মুসলমান 
উভয়কে 'এক অখণ্ড জাতীয় সন্তার বোধে উদ্দীপিত করেছিল ও 
জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সমান অংশ গ্রহণে উদ্বদ্ধ করেছিল। খিলাফৎ 
আন্দোলনের সময় থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মুসলমান 
সম্প্রদায়কে তার সাম্প্রদায়িক স্বার্থের নামে ডেকে আনার প্রচেষ্টা 
দেখা দেয়। তাতে সাম্প্রদায়িক চেতনাই ব্যাপক হবার উপায় 
প্রশস্ত হয়েছিল, প্রকৃত জাতীয় বোধ জন্ম নেয়নি । ম্ুভাষ ছিলেন 
মহাত্মা গান্ধীর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে তুষ্ট করার মনোভাবের 
কঠোর সমালোচক । , তিনি দেশের সকল সমস্তাকে জাতীয়তাবাদের 
দৃষ্টি কোণ থেকে দেখতেন, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীকে রূপান্তরিত করে 
জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর স্থাপনা করতেন। হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের 
আন্দোলন যখন তিনি আরম্ভ করেন তখন ভারতের বিখ্যাত জাতীয় 


স্থভাবচন্ত্র ৩১ 


নেতারা বিদ্রুপ ও বিরোধিতা করেছিলেন! কিস্তু তিনি সেই 
আন্দোলনেও মুসলমানকে মুসলমানরূপে ডাক দেননি, যদিও যে 
কোনো চতুর রাজনীতিকের পক্ষে সেটা করাই হত স্বাভাবিক। 
মুসলমান নবাবদের নামে মিথা! আরোপিত কলঙ্কের চিহ্ন রূপে নয়, 
তিনি জাতির অবমাননার প্রতীক বপেই এ মনুমেন্টটিকে অপসারণ 
করার দাবী জানিয়েছিলেন । 

স্বভাব ছিলেন অখণ্ড বাংল। € মখণ্ড ভারতের সাধক১__কোনে। 
সম্প্রদায়ের প্রাধান্তের যুপকাচ্ঠে অন্য সম্প্রদায়কে বলি দিয়ে সে 
অখগ্ডতা ও এক আনা যাবে, এ মত তার ছিল নাঁ। দেশবন্ধুর নিকট 
হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সমদৃ্ির দীক্ষা তিনি নিয়েছিলেন । হিন্দু ও 
যুসলমানস্দ এঁকাবদ্ধ করে জাতীয় মুক্তিৰ সংগ্রাম-প্রাঙ্গণে উভয় 
সম্প্রদায়েব সমঝোওঠার ভিতর দিয়ে এক অখণ্ড বাঙালী জাতি 
গঠনের স্বপ্ন ও সাধনা ছিল দেশবন্ধুর ; স্থভাষ নিজের দায় ব্বরূপ সেই 
সাধনাকে গ্রহণ কবেছিলেন। এঁতিহাসি ৯ রায় দিয়েছেন যে জিন 
ও মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেস বদি সমঝোওতায় আসত তাহলে 
সাম্প্রদায়িকতা বিকট আকাঁব নিয়ে মাথ। তুলত না, পাকিস্তানের চিন্তা 
জন্মলাভ করত না, জিন্না দেশভাগের দাবী জানাতেন না। বুটিশের 
ষড়যন্ত্র ছিল, কিন্তু গান্ধীজীর ভ্রান্তি ও নেহরুর বিবেচনা ও 
দন্ত পাকিস্তান দাবী ওঠাব জন্য মনেকাংশে দায়ী। বাংলায় 
সাম্প্রদায়িকতার ছোবলকে শান্ত ও বিষঘুক্ত করার শেষ চেষ্টা 
করেছিলেন সুভাষ, ফজলুল হকের সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন 
প্রস্তাব তুলে £ কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড সে প্রস্তাবের পক্ষে বাধান্বৰপ 
হয়ে দাড়ায়। তার ফলে হক মুসলিম লীগের ছত্র তলে চলে যেতে 
বাধা হয়েছিলেন । 

সুদূর দক্ষিণ-পুধ এশিয়ার প্রান্ত একে সুভাষ অক্লান্ত কণ্ঠে 
দেশভাগের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আমাদের সাবধান করেছিলেন, 
আমাদের জাতীয় সত্তার অখণ্ড রূপ রক্ষার জন্য তার ছিল জ্বল্ত 


৩২ স্থভাবচক্র 


আহ্বান। সুভাষের জীবনে ও কর্মে বাংলার ইতিহাসের কোন 
ইঙ্গিত ৰপ পেয়েছে সে বিষয়ে সংশয় পোষণ করার কারণ নেই। 


২ 
বাঙালীর যে মিলন ও এঁক্যের সাধন! তা নিজ ঘবের মধো আবদ্ধ 
থেকেই তৃপ্ত হতে পাবেনি। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলা আত্মস্বাতন্তরয 


বঙ্গায় রেখেই মিলতে চেয়েছে । এই মিলন প্রয়াসের পবিচয় আছে 
পুরাণের নানা কাহিনীতে, বামায়ণ, মহাভাবত, বৌদ্ধ ও জৈনদের 
শাস্ত্রে । এতিহাসিক কালে দেখি আলেকজাগার যখন ভাবত আক্রমণ 
করেছিলেন তখন বাঙালী রাজ! উগ্রসেন বিপাশা নদীর তীর পধস্ত 
একটি স্ুবিস্তুত রাজা প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন।__বাজ্যটিৰ নাম ছিল 
গঙ্গারিদি ও প্রাচ্য যুক্তরাষ্ট্র । উগ্রসেনেব এম্বর্, শক্তি ও সৈম্যাবলের 
কথা শুনেই আলেকজাগ্ার বিপাশ। অতিক্রম করেন নি। 

আর্যাবর্তে বাঙালীকে দৃঢ়তব প্রতিষ্টা দান কবেছিলেন শশাঙ্ক । 
৬০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন গৌডের স্বাধীন বাজা পে প্রতিষ্ঠিত হন 
বাংলা তখন পুরেৰ তুলনায় অনেক বেশি আত্মঞ্জচেতন হয়ে 
উঠেছে, তার দৃর্টি হয়েছে দৃব প্রসাবিত, তাৰ গ্ৃদযে ঘটেছে শক্তির 
জাঁগবণ। তার সময়ে বাংলা দেশ পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল £ 
কজঙ্গল, পুণ্ড বর্ধন, কর্ণন্ুবর্ণ, তাত্লিপ্ডতি ও সমতট । সমঠট সম্পর্কে 
ংশয় থাকলেও আর চারটি জনপদ নিচসন্দেহে শশাঙ্কেব অধীনে 
এসেছিল এবং এই সমস্ত মিলিয়ে তিনি একটি অখণ্ড গৌড়তন্ 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । বাংলার আত্মশর্তি এইভাবে মূতি লাভ 
করার পর আত্মবিস্তারে ব্রতী হয়েছিল; শশাঙ্ক প্রথমে প্রবল 
প্রতিদন্দ্ী মৌখরিরাজ-শক্তিকে কুটনীতি ও বাহুবলে সমূলে ধ্বংস 
করেন, তারপর সঁকলোত্তরপথনাথ হধবর্ধনকে সার্থক প্রতিরোধ দান 
করে বঙ্গ, বিহার ও ওড়িশার সমবায়ে একটি পুরাঞ্চলীয় সাআজ্য গড়ে 
তোলেন। শশাঙ্ক বাংল! দেশকে নতুন করে উত্তর-ভারতের রাষ্্ীয় 
রঙ্গমঞ্জে অবতীর্ণ করিয়েছিলেন । শশাহ্কের আমলে বাংলার আরও 
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যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল তা হল এই ঃ গৌঁড়তন্ত্র বা 
বাঙালীতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সুস্পষ্ট রাষ্ট্র ও সমাজাদর্শ, দৃঢ় ও মজবুত 
প্রশাসনিক কাঠামো, সামন্ততন্ত্র সগুদাগরী ধনতন্ত্রের বদলে ভূমি 
ও কৃষি নির্ভর সমাজ, গ্রামকেন্দ্রিক জীবন ও সংস্কৃতি এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী 
হিন্দুধর্মের প্রসার1 গুপ্ত যুগে বাংলায় যে ব্রাহ্মণা সংস্কৃতির পত্তন 
ঘটেছিল সেই সংস্কৃতিকে দানা বাধতে ও বাঙালী সমাজকে তার 
দ্বারা জারিত করতে অবকাশ দিয়েছিলেন শশাঙ্ক-__সংস্কৃতির এই 
ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে দেবার মাধামে তার দূরদৃষ্টি ও সমাজ- 
বোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আসল কথা এই যে বাংলার তখন 
একট নতুন গঠন চলছিল-_সেই গঠনের পক্ষে বিপন্তিজনক কোনো 
কাজ »**"ম্ট করেননি । বাংলাৰ আত্মগঠনের মূল সুত্রগুলি যেন 
ছিল সেদিন শশান্কের করবিধুত-__সেই হিসাবে তিনি বাংলার 
আদিযুগের অন্যতম ইতিহাস-পুরুষ এবং নিঃসন্দেহে স্থুভাষচন্দ্রে 
পূর্বস্থরী। শশাঙ্ক ও পরবর্তী পাল ও সেন রাজাদের জীবন ও 
কীতির আলোয় আধুনিক কালের স্ুভাষচন্দ্রের জীবন আমি কেন 
বুঝতে চাইছি, আশ করি, বাংলার ইতিহাসের ইঙ্গিত এতক্ষণ অনুসরণ 
করে এসে পাঠকের কাছে সে কাৰণ আন শম্পষ্ট নেই । 

শশান্কের মৃত্া হয় ৬৩৭ শ্রীস্টাব্দেব কিছু আগে । তারপর পুরা 
এক শতাব্দী বাল। দেশে এক অভিনব শাডা-গড়ার কাজ চলেছিল। 
এতিহাসিকরা তাকে অন্ধকারময় যুগ ও মাতস্তন্তায়ের কাল বলে 
বর্ণনা করলেও সে যুগট। যে ক্ষয়-ক্ষতিতেই শুধু পূর্ণ ছিল তা৷ বলা যায় 
না । বাংলার জাতীয় জীবন গড়ে ওঠার মুখেই স্থষ্টিকর্তী যেন তাকে 
মূল শুদ্ধ একবার নেড়ে দিয়েছিলেন__শিকড়টা "।তে ভবিষ্যতে 
আরও শক্ত ও পুষ্ট হয় সেই উদ্দেশ্টে। শশাঙ্কের আসনে বসার 
উপযুক্ত রাজা একশ বছরেও আর মেলেনি; এমন কি কোনো 
রাজাই পুরোপুরি এক বছরও গৌড়ের সিংহাসনে বসতে পারেননি । 
ফলে সপ্তম শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পস্ত 

৩ 
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বাংলায় সামাজিক ও রাধ্থীয় শৃঙ্খলা বজায় ছিল না, ব্যবসা-বাণিজ্য 
তাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, পুনঃ পুনঃ বহিঃশক্রর আক্রমণেও দেশ 
জর্জরিত হয়েছিল । এই দুর্দশার সময়ে বাঙালী জনসাধারণের কষ্টের 
কথা অন্থমান করতে পারি; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যাকে নৈরাজা ও 
বিশৃঙ্খলা বলে মনে হয় তার অন্তরালে যে একটা সমন্বয়ের কাজ 
চলছিল সে সময়ে, সে কথাই ব! অস্বীকার করি কিভাবে? দেখছি 
এই সময়ে সংস্কৃত ভাষার চর্চা বাংলায় অভ্ভুতপূব ভাবে বেড়ে গেছে, 
অপূর্ব ছন্দ লালিত্যময় কাব্যময় ভাব প্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছে 
সংস্কৃত, বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করেছে, তার সঙ্গে বাংলায় এসেছে 
বৌদ্ধ সংস্কৃতি, শিক্ষা ও বিহার । অথচ ত্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসারও ক্রম- 
বর্ধমান, হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠী ক্রমব্যাপক। বৌদ্ধ ও হিন্দু 
সংস্কৃতির মিলনভূমি হয়ে দাড়ীল বাংলা দেশ এবং সেই মিলনের 
অন্যতম ফলশ্রুতি হল বাংলায় তন্ত্রের বিকাশ ও প্রসার। 

মাংস্তন্যায়ের একটা শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে সম্পূর্ণ ব্যর্থ 
যায়নি। জাতির আধারটাকে শুদ্ধ ও ধারণক্ষম করে নেবার 
জন্যই যেন দেশটাকে ওলট-পালট করে নেওয়া হয়েছিল। তারই 
ফলে বাংলার নিজন্ব স্বভাব ও নিজস্ব ধর্ম যেন আবিষ্কৃত হয়েছিল। 
সেই ধর্মকেই এক কথায় বল। যায় তন্ব। 

বাংলার আত্মশক্তি যে শত ছুধোগেও বিনষ্ট হয়ে যায়নি তার 
প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল বাংলার নেতাদের এক অসাধারণ ত্যাগ ও 
ছুঃসাহসপূর্ণ কাজে। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি, আনুমানিক 
৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নেতৃবৃন্দ গোপাল নামে এক ব্যক্তি, যিনি রাজা 
ছিলেন না, ধার বংশ মরযাদাও ছিল না, তাকে বাংলার রাজা নির্বাচিত 
করেছিলেন। ইতিহাসে এরকম ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল। যে শক্তি 
ইতিপূর্বেই বাঙালীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছিল সেই শক্তিই এই 
নির্বাচনের মাধ্যমে একটা কেন্দ্রীভূত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল £ 
গোপাল সমগ্র বাংলা দেশকে তার শাসন তলে এনে সকল বিশৃঙ্খলা 
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ও নৈরাজ্য দূর করলেন, এক অখণ্ড শক্তিশালী বাংলা গড়ে তুললেন। 
ংলায় এই পাল রাজত্ব চারশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। 

গোপালের পুত্র ধর্মপাল (আ ৭৭০-৮১০ শ্রীঃ ) শশাঙ্কের প্রদর্সিত 
পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন। ভারতে তখন তিনটি প্রধান রাজবংশ £ 
উত্তর-ভারতে গুর্জর প্রতীহার, দক্ষিণভারতে রাষ্ট্রকুট এবং পূর্বভারতে 
পালবংশ। সকলেরই লক্ষা ছিল কনৌজ-রাজলক্ষ্মী বা মহোদয়শ্ত্রীর 
অধিকাঁর লাভ--কেননা আর্ধাবর্তের প্রভূত্ব লাভের সেটাই ছিল 
প্রতীক। ধর্মপাল বীরত্ব, বুদ্ধি ও কতকট! অনুকূল পরিস্থিতির 
সংযোগে এই অধিকার লাভ করেছিলেন। ধর্মপালের সাম্রাজ্য 
সিন্কুনদ ও পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের পাদভূমি পর্যস্ত, উত্তরে নেপাল 
থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বতও অতিক্রম করে আরও দূর পর্যন্ত বিস্তৃত 
হয়েছিল। তাকে বলা হত উত্তরাপথস্বামী, কিন্তু গৌড়-বঙ্গ-মগধই 
ছিল তার সাম্রাজোর কেন্দ্রস্থল। এঁতিহাসিকের মতে £ “অর্ধশতাব্দী 
পূর্বে যে দেশ পরপদানত এবং অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি 
ছিল, সেই দেশ সহসা' প্রচণ্ড শক্তিশালী হইয়া সমগ্র আধাবর্তে নিজের 
প্রভুত্ব বিস্তার করিবে, ইহা অলৌকিক কাহিনীর মতোই অদ্ভুত মনে 
হয়। এই সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই খাডালীর নৃত” জাতীয় 
জীবনের সৃত্রপাত হয় ।"**ধর্পালের রাজ্য বাঙালীর জীবন-প্রভাত।” 
( রমেশচন্দ্র মজুমদার £ বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ৪২) 

ভবিষ্যতের এতিহাসিক আধুনিক বাংলার ইতিহাসে স্ুভাষচন্দ্রের 
কর্মধারার ফলাফলনির্ণয় করতে গিয়ে অনুরূপ কথাই হয়তো লিখবেন। 
নতুন যুগের নতুন পরিবেশে “সাম্রাজ্যবিস্তার' শব্দটি অবশ্য ব্যবহার 
করা চলবেনা । কারণ সুভাঁষচন্দের জীবনকে আশ্রয় করে বাংলা 
দেশ সাম্রাজ্য বিস্তার করতে যায়নি, কিন্তু পন প্রভাব বিস্তার ও 
নিজ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই করেছে। এবং অনুরূপ ব্যাপারে 
ধর্পালকে যে বাধার সম্মুধীন হতে হয়েছিল, সুভাষচন্দ্রকেও ঠিক 
সেই একই বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, ধর্মপাল যেখান থেকে সাহায্য 
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পেয়েছিলেন স্ুভাষচন্দ্রও ঠিক সেই স্থান থেকেই সাহায্য পেয়েছেন। 
ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে স্ুভাষের বিরুদ্ধ শক্তি ছিলেন গুজরাট, 
রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশের নেতারা বা সংক্ষেপে বলা যায় এলাহাবাদ + 
আমেদাবাদ চক্র । তার সহার ছিল দক্ষিণ ভারত। এছাড়। বাংলা 
সমগ্র ও সম্পর্ণভাবেই তার উদ্দেশ্যের প্রতি আত্মনিবেদিত ছিল। 
ধর্মপালেরও জীবনে ঘটেছিল তাই। তিনি ছিলেন বাংলার নাথ, 
বাধা পেয়েছিলেন গুর্জর-প্রতীহার বংশের নিকট থেকে (উত্তরপ্রদেশ, 
রাজস্থান, গুজরাট ), সাহাধা পেয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট 
রাজ্যের নিকট থেকে । তার পুত্র দেবপালের ক্ষেত্রেও এ একই কথা 
প্রযোজ্য । ধর্মপাল-দেবপাল বাংলার রাষ্রনৈতিক মধিকারকে 
প্রসারিত করতে পারায় সমগ্র বাঙালী জাতির হৃদয়ে যে শক্তির 
উল্লাস ও পরিপূর্ণ তার বোধ এসেছিল, স্মভাষের সাফলো বাঙালী 
সেই একই উল্লাস ও পরিপূর্ণ তার তৃপ্তি অনুভব করেছে-_ এবং 
বাঙালীর শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ স্ৃভাষচন্দ্রকে বাংলার অধিনায়ক রূপে 
প্রকান্যে বরণ করেছিলেন এ অনুভবের প্রেরণায় । 

একালের শ্রভাষচন্দ্র সেকালের ধর্মপাল-দেবপাল-মহীপালের 
মতো সাত্্রাঙ্জা বিস্তার করেননি, বাংলার সীমারেখাকেও প্রসারিত 
করেননি । বস্তুতঃ তার রাজনৈতিক কমধারাব উদ্দেত্য ও লক্ষ্য 2 
ছিলও না। তার লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনত। ও সমৃদ্ধি; বিশেষ- 
ভাঁবে বাঙালীর জন্য কিছু করার মতো সময় ও স্মযোগ তার ছিল না । 
তবু স্ুভাষকে অবলম্বন করে ভারতের রাজনীতিতে বাংলার একটা 
উত্থান ঘটেছিল। সে উত্থান অবশ্য সুরু হয়েছিল আরও আগে 
থেকে- সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিপিন পাল, দেশবন্ধু ভারতের 
রাজনীতিকে ইতিপূর্বেই প্রভাবিত করেছিলেন। কিন্তু তাদের প্রভাব 
ও প্রতিষ্ঠা ছিল ব্যক্তিগত ; আর সুভাষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল 
সমগ্র বাংলার সংহত ইচ্ছাশক্তি। তার এক একটি পদক্ষেপের দিকে 
সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকত সারা বাংলা; তার এক একটি জয় বঙ্গ 
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জননীর কণ্ঠে পরিয়ে দিত নব নব জয়মাল্য। এমন করে আর 
কোনো যুগে কোনে নেতার সঙ্গেই বাঙালী জাতির 10610908001) 
বা অভেদ-বোধ ঘটেনি । যেদিন শ্বভাষকে কংগ্রেস সভাপতির পদ 
ত্যাগ করতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে সেদিন অখণ্ড বাঙালী জাতি একত্রে 
ও স্বতঃসিদ্ধভাবে পরাক্তয় ও অপমানের ভারে যে ভাবে বিষণ, বেদনাহত, 
ক্রুদ্ধ হয়েছিল সেই কৃগ্ত বাঙালীর জীবনেতিহাসে আর কখনো! 
দেখিনি । একদিন বাংলাব নবাব সিরাজদ্দৌলা পলায়নপর হয়েও 
কোনো বাঙালীর ঘরে আশ্রয় পাননি, ঠানও আগে একদিন বাংলার 
রাজ! লক্ষ্মণ সেনকে নিশ্চিত পবাজয়ের মুখে ফেলে সনস্ত বাঙালী 
স্বান ভাগ করে চলে গিয়েছিল এব লক্ষ্মণ দেনেরই কোনো কোনো 
স্বদেশীয় বখচিযাব খিলভীকে আহবান কবে, পথ দেখিয়ে, গোপন 
ষড়যন্ত্র করবে নিয়ে এসেছিল :-নেতাব সঙ্গে জাতির সম্বন্ধ কতখানি 
ক্ষীণ ও ঢর্বল হচ্ত পারে সে দৃষ্টান্থে ইত্হাসের পাতা এমনি করেই 
ভরে আছে । কিন্তু স্মভাষ গাব বালা এমন একটা অভেগ্ঠ নিবিঢু 
বন্ধনে জড়িয়ে গিয়েছে ঘে আাজও ন্চোনো অবাঙালীব মুখে স্থভাষেব 
প্রতি একটিও নিদ্দাবাকা উচ্চারিত হলে বাঙালী জ্ঞাতি যেন মুহুর্ে 
প্রতিশোধ-পরায়ণও হয়ে উঠতে পারে। 


নবভাষের জীবনকথ| আলোচনা করতে গিয়ে শশাঙ্ক-ধর্মপাল- 
দেবপালের কথা কেন যে উল্লেখ করেছি সে কারণ এতক্ষণে নিশ্চয়ই 
পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ম্বভাষের মধো বাংলার জীবনাকাজ্ষা 
প্রতিবিন্বিত হয়েছে শুধু নয়, স্বভাষ যেন বাংলার জাগ্রত চেতনাক 
প্রতিযৃতি। তাই সমগ্র ভারতের মুক্তি ও কলাণের উদ্দেশে 
আত্মনিবেদিত স্ুভাষের কর্মধাৰায় বাংলার স্বার্থসিদ্ধি কতখানি ঘটেছে 
ব1 ঘটেনি সে প্রশ্ন আদৌ বিচার্য নয়.-সে প্রশ্ন কেউ কখনে! 
তোলেও নি। বাঙালী সমাজে সমকালীন প্রতিদ্ন্ছীদের ছাপিয়ে 
সভাষের মাথা যেদিন উচু হয়ে উঠেছিল, সেইদিন থেকে আজ পযন্ত 
ক্ষণতরেও বাঙালী একথা তাঁকে জিজ্ঞাস করেনি যে তুমি আমাদের 
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কী দিয়েছ, _বরং তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তারা, কঠোর সংগ্রামের 
পথে তার যে অমোঘ আহ্বান তাতে সাড়। দিয়েছে তারা প্রাণভয় 
তুচ্ছ করে, আর তারই অঙ্গুলি হেলনে ভারতের মুক্তি পতাকা তুলে 
ধরেছে উর্ধে গর্বোদ্ধত ভঙ্গীতে । পরিণামে যখন জুটেছে সবনাশ ও 
ভাগ্যের কুটিল বিদ্রুপ তখন ওই ভাগাকেই বাঙালী দোষ দিয়েছে ; 
কিন্তু ছুঃখের তিমিরতলে ডুবতে বসেও, স্থভাষের আহ্বান বৃথা ছিল, 
ভুল ছিল,_আনেনি এ অভিযোগ । বরং স্রভাষ লোকান্তরিত 
হয়েছেন এ সংবাদ প্রচারিত হবার পরও সর্বদাই আকুল আগ্রহে ও 
নিবিড় শ্রদ্ধায় বাঙালী ওই নামটিকে, ৪ই ব্যক্তির স্মৃতিটাকেই 
আকড়ে ধরেছে । সে পারেনি মন্বন্তরের মারকে প্রতিহত করতে, 
যুদ্ধের অরাজক লীলাকে দমিত করতে, পারেনি দেশভাগকে রোধ 
করতে-_এবং বাঙালী পারেনি তার ওপর অনুষ্ঠিত অবহেলা, অন্যায় 
ও অত্যাচারক্তাত মর্মন্তদ অবস্থার প্রতিকার করতে: কিন্তু একটি 
জায়গায় তাকে কেউ পারেনি টলাতে,_সে স্ভাষের প্রতি তার 
অটল শ্রদ্ধা। ন্ুভাষের যে অমর রূপখানি বাঙালী জাতির হৃদয়ে ও 
মানসে বিধৃত হয়ে আছে, বন্ধ কুচক্রীর চেষ্টা ও উগ্র মতবাদের 
আক্রমণ একযোগে সে রূপখানিকে এতট্ুকুও প্লান করে দিতে 
পারেনি। কেন স্ভাষকে বাঙালী এমন শাশ্বত ভালোবাসা দান 
করল,_এই অকম্পিত অন্থুরাগের উৎস কোথায়? সে রহস্য খুজতে 
হবে ওই নেতার সঙ্গে জনতার আইডেন্টিফিকেশন তথা সন্থদয়হৃদয়- 
সম্বাদের মধ্যে। আর জাতি ও নেতার এই যে অনুষ্টপূর্ 
অভিন্নতাবোধ এরও মূল জাতির সমগ্র চিন্তের প্রতিবিস্বন নেতার 
মধ্যে ঘটাতেই নিহিত। একদিন শশাঙ্ক-ধর্পাল-দেবপালকে 
অবলম্বন করে বাঙালীর যে আত্মশক্তির ও আত্মবোধের স্ষৃতি ও 
তজ্জনিত মানসোল্লাস ঘটেছিল ;__এযুগে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে 
স্থভাষচন্দ্রের জীবনকে কেন্ত্র করে। বাংলার ইতিহাস নতুন করে 
কথা বলেছে, তার হারানো লক্ষ্য খুজে পেয়েছে সুভাষের মধো। 
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ইতিহাসের চলমান প্রবাহের আলোয় সুভাষজীবনকে না দেখতে 
শিখলে আমাদের দৃষ্টি খণ্ডিত, তাই ভ্রান্তই থেকে যাবে। তাহলে 
বৃথা হবে সেই চরিত্রের আলোচনা, অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর হবে তার 
জীবন-কাহিনী উদ্ধারের প্রয়াম। ইতিহাস ও ব্যক্তি যেখানে এসে 
অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলে যায় স্ুভাব দাড়িয়ে আছেন তেমনই একটা ক্ষেত্রে 
- তাই তার জীবনী জাতির এক যুগের জীবনীতে রূপান্তরিত হয়ে 
গেছে । কে এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করবে ? 


৩) 

শুধু বাংলার ইন্তিহাসের ধারাই নয়, বাঙালীর যে মৌল জীবনধর্ম, 
ষে গুঢ় জীবনান্বেষা ও আকৃতি, স্মভাষচন্দের মধো তারও প্রতিবিশ্বন 
দেখতে পাই । এতিহাসিকের আহত তথাকে শবলম্বন করে প্রাচীন 
বাঙালীর ধমীয় প্রতায় ও সাধনার যে চিত্র আমরা কল্পনা করতে পারি 
তাতে দেখা যায় যে গোড়া থেকেই বাঙালী ধর্ম ও জীবন, ইহলোক 
ও পরলোক, তন্ব ও বাস্তব, ভোগ ও ভাগের মধো বিচ্ছেদ ঘটাবার 
বিরোধী ছিল : একটা সামগ্রিক দৃষ্টিতে সে মৃত্যু ও জীবন, ইহতত্ব ও 
পরতবকে একত্রে গ্রথিত, সমন্বিত ভথ1? অবিনাভ":.ব বদ্ধ রূপে 
দেখেছে । আজকের মতো প্রাচীন কালেও কৃষিকর্মই ছিল বাঙালীর 
প্রধান জীবিকা :_কিন্ত মাঠে গিয়ে হল চালনা, বীজ ছড়ানো, ধান 
বোনা, ফসল কাটা, নতুন ধান বাড়ির গোলায় ভোলা প্রভৃতি বাস্তব 
কর্মাকে শুধু জৈবিক তাগিদে সম্পন্ন করার বদলে তার সঙ্গে সে মিশিয়ে 
দিয়েছে তার জীবনোৎকগ্া, তার ইহ পর লোকের বিশ্বাস, তার 
তত্ববোধ । তার তন্বভাবনাকে লোকগ্রাহা বূপ দিতে যেয়ে সে উদ্ভাবন 
করেছে নানা আচারানু্ঠান, ব্রত, পৃক্তা ন্াদি। আজও গ্রাম বাংলায় 
সেগুলির প্রচলন অব্যাহত। প্রতিটি অনুষ্ঠানই বিচিত্র শিল্পন্ুষমায় 
ও জীবনের স্বসম আনন্দে মণ্তিত! শুধু কৃষিজ্ীবনকে অবলম্বন 
করেই নয়। শিল্পজীবনেও বিশেষ বিশেষ দিনে কামারের হাপর, 
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কুমোরের চাকা, তাতীর তাত, চাষীর লাঙ্গল, ছুঁতোর-রাজমিস্ত্রীর 
কারুমন্ত্র প্রভৃতিকে আশ্রয় করে এক ধরণের ধর্মকর্মীুষ্ঠান আজও 
প্রচলিত আছে। এতিহাসিকের মতে £ “এই সব গ্রামা কৃষি ও 
কারুজীবনের পুজাচারকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙালীর ধর্মকর্মময় জীবনের 
অনেক স্থষ্টির আনন্দ ও উদ্যোগ, শিল্পময় জীবনের জনেক মাধুষ ও 
সৌন্দর্য, এই সব আচারান্ব্গানের অনেক আবহ ও উপচার আমাদের 
“ভদ্র” স্তরের গাধ-ত্রাক্ষণা ধমকমের সঙ্গে অতান্ত ঘনিফ্াঁবে অন্ুশ্তযত 
হইয়া গিয়াছে ।” (ডঃ শীহাররঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস, 
পৃঃ ৫৭৯ ) 

অর্থাৎ বাংলায় আধদের আঁগমনেরও পুর্বে যে বাঙালী জাতিণ 
স্চন হয়েছিল তাদের ধর্মবোধ জীবনবিচাত ব। জীবন বিমুখ ছিলনা, 
এমনকি মৃত্যুকেও তারা জীবনের বিপরীত বলে ভাবেশি, মুত্যু 
জীবনের ছেদ পড়ে যায় একথাও তাবা স্বীকাব করেনি । বাঢালীপ 
ধর্মীয় প্রতায় জীবনকে একটা! প্রবাহ পে স্বীকাব কবে নিয়েছে 
জোয়ার ভাটার নিয়মে যার চলাচল এনং এই মর্তালোকে হার ফে 
প্রকাশ ও প্রতিষ্টা তা মিথা৪ নয়, মায়াও নয়; পুথিবীর ধলিকে 
চন্বন করেই লোকোন্তর, অপাথিব, দিব্য সত্য আপনাব পুণ হাব 
মাম্বাদন লাভ করে-_কেননা সনভোর পরিণাম ও সার্থক ঠা রাসে, 
আনন্দে; ছুঃখময় এ জগৎ রসসিম্ধুব দ্বাব& বটে। প্রাকৃত ও 
মপ্রাকৃতের এই যে সম্মিলন, লোক ও লোকোন্তরের এই যে যৌগপ্য 
_সকল রসের এই হচ্ছে গাদি উস, আর রসের আধার বলে রূপ 
নশ্বর হয়েও মধুর, শাশ্বতের মর্যাদাভিলাধী। বাঙালীর চিত্তে রসের 
তুষ। বা আকুতি অতি আদিম, সেই তৃুষ্জার নির্বাণ বূপলোকের মধো 
অসীম ও অনিবচনীযের মধুর প্রকাশ আস্বাদনে। তাই বাঙালীর 
নিত্য কর্ম ও স্থল জীবনোপকরণ নেহাত স্থল ও জড়ই নয়; চেতনার 
আবেশে সেগুলিও চিন্ময় । আবার পক্ষান্তরে পরম চৈতন্তও 
বাস্তবের সম্পর্কচ্যুত হয়ে আনন্দিত নন, তিনিও সমস্ত সাধারণ বস্তু, 


স্মুভাষচন্জ, ৪১ 


কর্ম ও রীতির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে রসমধুর হয়ে উঠেছেন । সত্যের এই 
ছিবিধ বা যুগ রপকে আলিগগন করেই বাঙালী স্থাপন করেছে তাৰ 
ধর্ম ও সাধনার ভিত্তি। 

বা্লার আদিম ধর্ম কা ছিল আজ তাঁব সব পরিচয় উদ্ধার করা 
যায় না, বে হাজার হাঙ্গাৰ বছ€বের আভিজ্ঞ ঠাৰ উদবর্তনের ভিতর 
দিয়ে বাঙালীর ধর্মসাধন। দুটি প্রধান কপ নিয়েছে £ নব ও বৈষ্ব। 
তন্্ব ও বৈষ্ণব ধর্ম ভাব তব অন্যান্য স্থানেও প্রচাবিত হয়েছিল, কিন্ধু 
বালায় এই দ্ুটি ধর্মপথের বিকাশ আভতপূর্ব বাঙালীর ধর্সাধনা 
আক্ত« পণস্তু এই দুটি যুখা পথেই প্রনাহিহ হয়েছে। 

বাঙালীব পমীয নোধ ও ধর্ম সাধনা স্রভাষচন্দ্রের জীবনে কীভাবে 
ও কঙখান অতিবিদ্বিত হযেছে না একবার দেখা দবকার। ভিনি 
ছালন লাজনীতিন হাসবে আব শীর্ণতণ বাজনৈতিক কলাকৌশলে 
অভাস্ত মানুষ, পাণ্পাকে, কাবাতীয় ও আচবণে ছিলেন একান্ত 
আধুশিক, বিজ্ঞানে ড্রিল তাব দ্ঢ ভাস্কা। গান্ধীজীব মতো একটা 
ধ্মীয় .বশ ও ভঙ্গী বাজনীটতিব ক্ষেত্রে তিনি পছন্দ ও কবেননি ₹ 
কোনোদিন কাউকে তিনি ধমোপপেশ দান করেছেন বলেও শুনিনি । 
কিন্তু ভাব ভিল শিজন্গ একটা দঢ ধমীয় প্রতায়। এমণ কি একটা 
সাধাবণ বিশ্বাস লোক্চিন্তে গড়ে উঠেছে যে ঠিনি ছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দেন উত্তবস্বী-বাষ্ট্রনায়ক স্মভাষুক লোকে সন্ধংসী 
বালেই মনে কলে । তাব শৈশব থেকে জ্ঞাত জীবনেব শেষ অবধি 
একট সাধনাব ধাবা লক্ষা কবা যায়ঃ সই সাধনা মাতৃসাধনা। 
সেই সাধনা আবার শক্তিমানের সাধন! £ এক উন্নত উজ্জ্বল মহ। 
তে্তম্বী পুরুষেব সাধনা । এই হচ্ছে বাংলাব নিজম্ব বিশিষ্ট তত্থসাধনাব 
ধারা । তন্ত্রশক্তির উপাসনা, শক্তিমানের শরা উপাসনা । এর মধো 
দৌবধল্যেব কোনো স্থান নেই তন্ত্র মতে সাধক তিন শ্রেণীর-_পশু, 
বীর ও দিব্য । পশু নিম্নাধিকারী, বীর মধামাধিকারী, দিবাই শ্রেষ্ট 
বীর ও দিবা সাধকের মধো পার্থক্য এই যে বীরভাবের সাধকের 
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জীবনে রজঃগুণ প্রধান, তৎসঙ্গে গৌণভাবে মিশ্রিত থাকে সত্বগুণ। 
দিব্যভাবের সাধক সত্বগুণ প্রধান, কিন্ত রজঃগুণকে তিনি স্বীকার করে 
নেন দিব্য কর্মের জন্য- তাত্বিক ভাষায়, তাকে বলে 5010699] 
10917. তন্ত্রসাধনায় বীরভাবের সাধকের জন্য পঞ্চ তত্ব তথা পঞ্চ 
মকারের বাবহার আবশ্যক বলে শাস্ত্র বিধান দিয়েছেন। কিন্তু 
দিবাভাবের সাধকের সাধনায় এ সব উপচার অপ্রয়োজনীয়, তার 
নিঃস্বার্থ শুদ্ধ হৃদয় মাতৃপ্রেমে উল্লসিত, তার কর্ম ও ধ্যানই মায়ের 
পূজার একমাত্র উপচার। ম্থভাষ ছিলেন জগজ্ঞননীর আরাধক, 
দেশের প্রতিমার মধো সেই পরমা জননীর নিত্য আরাধনা ছিল ভার 
সকল কর্মের মৌল প্রেরণা ও উদ্দেশ্য । জীবনের কুরুক্ষেত্রে, বিশাল 
কর্মযজ্ঞের মাঝে মাকে কিভাবে ভালবাসতে হয়, আত্মদান করে সেই 
মায়ের প্রসন্ন আননের হাসিটি ফুটিয়ে তুলতে হয়-_স্ভাষ বাঙালীকে 
সেই অপুর্ব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন । বাঙালীর মাতৃপুক্তা ছিল বাক্তিক 
ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ; ভাবের গভীরতার তাতে অভাব হয়নি, কিন্ত 
সামৃহিক ব! গোটা জ্ঞাতির হয়ে এবং সমগ্র দেশেব জন্য যজ্ঞযূপকান্ঠে 
আত্মবলিদান করে, হৃদয়ের নির্মল নিঃন্বার্থ প্রেমে যচ্জবেদীকে পরিশুদ্ধ 
করে, এই বাস্তব জীবনৈর রুট রুক্ষ কমভূমিতে দাড়িয়ে এই অপবপ 
মাতৃপূজা-_-বাংলার তন্সাধনার এ এক অভিনব, আশ্চ্ধ সার্থকতায় 
মগ্ডিত, একটা সমগ্রতায় পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ । রামপ্রসাদের গানে 
ছিল এই পূর্ণতার আহ্বান, রামকৃষ্ে তাঁবই সিদ্ধি ₹_স্ভীষচন্দ্র সেই 
সিদ্ধিকেই প্রয়োগ করলেন স্কুল জনজীবনের কাজে ও আক্ষরিক 
অর্থেই বৃহৎ রণাঙ্গনে । তত্ব সাধনার এত বড় সাধক-_রামকৃষ্ণের 
কথা বাদ দিলে--বাংলায় আর জল্মাননি। স্থভাষের জীবনের মধ্য 
পরবে এসে মাতৃশক্তির অবতরণ প্রকট হয়ে উঠেছিল ভার আধারে, 
জুগৎ তখন হ্মন্ডিত হয়েছে তার ক্রিয়াকলাপ দেখে । যেন জীবন্ত 
জাগ্রত চলমান শিব স্ুভাষের নাম ধরে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে 
অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন । স্থভাষের জীবনকথ! তাই 
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একটি মানব জীবনে শিব চৈতন্যের পুর্ণ উন্মেষের কথা । ভারতীয় 
দিতে তো সুভাষ চরিত্রকে অন্যভাবে দেখা যায় না। 

কিন্তু স্থৃভাষচন্দ্র তো শুধু তন্ত্র সাধক নন, তিনি বৈষ্ণবও বটে। 
বস্তৃতঃ বাংলায় বৈষ্ণব সাধন তন্ত্রের পরই প্রতিষ্ঠিত, আর সেই 
কারণেই এই আধ ধর্ম ও দর্শন ও সাধনাটি সারা ভারতে যেভাবে 
প্রচলিত বাংলায় এসে তা থেকে পরথক ও অভিনব একটি রূপ লাভ 
করেছে ও একটা সম্পূর্ণ নতুন দার্শনিক কাঠামো বাংলার বৈষ্ণবাচার্য 
গোম্বামীগণ এই নব বৈষ্ণব ধর্মের ভিন্তি রূপে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন । 
সেই দর্শন ভারতের স্প্রসিদ্ধ ষড় দর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি নতুন 
দর্শন, ভারতের প্রতি বাংলার দান-__গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন। এই+ 
দার্শানধ মতবাদের মূল কথা অচিন্তা ভেদাভেদবাদ,_অদবৈত ও ছৈত 
উভয়েরই সমান স্বীকৃতি দান করে এই মতবাদে বলা হয়েছে যে 
ছুই-ই শুধু সতা নয়, ছুইই এক সঙ্গে, সম সময়ে সমানভাবে সতা ১৮ 
অভান্ত দার্শনিক সংস্কার ও চিন্তায় সেটা বাধ-বাধ ঠেকে বা অসম্ভব 
বলে প্রতীত হয় বলেই গোম্বামীগণ একে অচিন্তা আখা। দিয়েছেন । 
ছুই-ই সতা,_অর্থাং পুরুষও সতা প্রকৃতিও সতা ; এক অদ্ধিতীয় 
পরমাত্মাও সভা, জীব জ্ঞগংও সতা। টস্দান্তিক মায় ণাদের বিরোধী 
এই দর্শন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধগ্নান্দোলনের কেন্দ্র পুরুষ শ্রীচৈতম্যদেব 
মায়াবাদীদের সক্ষে তর্কযুদ্ধ করেছেন কয়েকবার, _নীলাচলে সাবভৌম 
ও কাশীতে প্রকাশানন্দের সঙ্ষে বিতর্কে তাদের পরাস্ত করার কাহিনী 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আসলে বাঙালীর তান্ত্িক প্রকৃতি 
মায়াবাদকে কখনো স্বীকার করতে চায়নি, তন্থ্ের বিশ্ববীক্ষা শিব ও 
শক্তিবাদের মধো আত্মা ও অনাত্বা, চৈতন্য ও ক্রগং ৬৩য়কেই সমমূলো 
স্বীকৃতি দিয়েছে । তম্ব বলেছে অপর*পর দর্শন ও ধম শুধু মুক্তিবাদী 
কিন্তু তন্ত্র যুগপৎ মুর্তি ও ভুক্তিবাদী। তন্ত্র এযে তার প্রধান 
উপাস্তের আসনে বসিয়েছে বিশ্বক্তননীকে, এমন কি বিশ্বাত্বা শিবও 
ধার গতি মুখরিত পদতলে শববৎ শয়ান,_এই বিশ্ব সেই বিশ্বমায়ের 
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সি; শুধু তাই নয়, তিনিই এই বিশ্বব্ূপে আকারিতা। জগৎ ও 
জগজ্জননী একই বটে। তাই তন্ত্রশান্ত্র পরমারাধ্যা জগজ্জননীর 
উপাসনার বিধান দিয়েছে পঞ্চতত্বসহ পৃজা, এই পঞ্চতন্বের মধ্যে 
জগৎ ব্রহ্মাণ্ডই গ্যোতিত হয়েছে । বিশ্বজননীর পুজার উপচার ও 
নৈবেছ্চ জগৎ ব্রক্মাণ্ড ছাড়া আর কী হতে পারে? পঞ্চতন্বের অর্থ 
হচ্ছে, মদ-্বিশ্বের অশ্ি ও তেজময় উপাদান । মংস্য ও মাংস 
সমস্ত ভুলচর ও স্থলচর ভীব। মুদ্রান্উদ্ভিদের জীবন । মৈথুন 
পরমা প্রকৃতির ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি, যদ্দার! বিশ্বন্চট্রি হয় এবং যে 
স্য্রিকর্ম আনন্দের সঙ্গে উদযাপিত হয়। বিশ্বের যে চঞ্চল জীবন, 
আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বৈদান্তিক দষ্টিতে ঘা ঘৃণা, মায়ামাত্র ও 
মোহের কারণ,তাঁকেই সমগ্রতঃ বিশ্বমায়ের পুজার শ্রে্ঠ 
নিবেদনোপকরণ রূপে ফীকৃতি দিয়ে হন্্ আরও বলেছে পঞ্চতত 
বাতীত শক্তিপুক্তা অসম্ভব, অবৈধ, অর্থহীন | 

তন্ব মান্তষের জীবনতষ্ঞাকে অন্যায় ও অসঙ্গত বলে প্রচার 
করেনি, শুধু সেই জীবন ভষ্তাকে বলিষ্ঠ, সংঙ্কারমুক্ত, শ্েধিত ও 
গা়তর করতে চেয়েডে | , তাই তন্থবের সাধনাব ফল চারটি, ধর্ম, 
অর্থ, কাম ও মোক্ষ। প্রথম ভিনটা অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কাম--এই 
ত্রিবর্গ বাস্তব জীবনাকৃতির পর্ণাতা নিধায়ী। তন্থ এদের প্রবৃত্তি 
মার্গের অন্তভূক্তি করেছে কিন্তু নিন্দনীয় মনে করেনি । মোক্ষ এর 
পরের ধাপ: কিন্কু সেও একটা নিরানন্দ ৪ শুন্যের অবস্থা নয়, 
জীবনের উর্ধে তা অবস্থিত নয়। মোক্ষ হচ্ছে শিব ও শক্তির 
মিথুনানস্থা_মানবদেহেই তার অনুষ্ঠান; মস্তিক্ধে সহন্নার পদ্ষে 
কুলকুণ্ডলিনী ও শিবের এই মিলন মানব দেহকেই অমৃত রসের খনি, 
নিত্য, মুক্ত, দিব্য মহিমময় করে তুলেছে । মানবদেহে মুলাধারে 
স্বয়স্তু লিঙ্গ বা শিব মৃত্তিকে তিন পাকে বেষ্টন করে স্প্তা ও শায়িতা 
রয়েছেন ভূজগাকারা পরমচৈতন্াধিষ্ঠাত্রী,_তার ক্রমজাগরণ ও 
শিবাভিসারই সাধনার সার কথা ; এবং কোনো পধায়েই তা দেহকে 
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অতিক্রম, বর্জন, 'অগ্রাহ্থ বা অবহ্কেলা করে সিদ্ধ হয় না: দেহের 
অবলখ্বনই 'ঠার প্রথম ও শেষ কথা । এুতরাং এই দেহ, য। ত্রহ্মাণ্ডের 
সংক্ষিপ্ত রূপ-_তা আসলে ভগজ্ঞননী ও বিশ্বাত্মা শিবের লীলাভূমি 
মাঙ্গণ; অর্থাং সেই পরমঘচৈতন্যের আবাসস্থল, আধার স্থল; 
জীবদেহ ঢৈ৩ন্যের ধাবা জারি ৬ নিচ্ছক মায়াগাব বা মোহাগার রূপে 
তাকে দেখা ভূল ও অন্তার়। অর্থাং রূপ সন্য,-জীবের, জগতের 
ও জগদ্ধাত্রীর সকলেরই | বেদান্ত যাকে বলেছে মায়া, তন্ব হাকেই 
বলেছে পরমাপ্রকুতি,আবার মাযার অধীশ্বরী বলে মহামায়া । 
তিনিই বিদ্যা ও অবিষ্তা $ বাচক শক্তি অথাৎ প্রকৃতিতে চিতের 
প্রকাশিকী, আবার বাচা শক্তি, অর্থাৎ চিৎ ন্বয়ং। শ্রন্ষেব মাতৃরপই 
দেবী,--1হি ই সঞ্চণ ও নিঞ্চণ এরহ্গ যুগপৎ | মহাচিতের যজ্ঞাগ্রি 
হতে উত্থিত তিনি মহীজননী, অন্থিকা : চন্দ্র মধ তার ভূষণ ₹ ললিত 
_কেননা তিনি লীলা কবেন। উাব দ্িবানন সায়রে মীনবং 
লীলাচঞ্চলা ছুই চোখের আলোয় প্রকাশিত হচ্ছে তার অগণিত জগৎ, 
আবার মিলিয়ে যাচ্ছে করাল নমিশ্ত্রায় : তার বদন তাই কখানো 
প্রকাশমান, কখনো আবৃত | ৃ 
তান্বের এই ঘে জগং ৪ জগভাধিঙ্গালীব কল্লীনা, বুপর এমন কি 
মায়ারও ম্বীকৃতি এর মধো পাইনা মাষ ত্রা্ধণা ভাবনায় 
অকল্পনীয়! শুধু পপ নয়, নামও সতা। কীনণ প্রতি রূপের 
সারাৎসার রয়েছে এক একটি শব্দ বা ধ্বনি বা বীজে; তন্ত্রের মন্ত্র ও 
জপ সাধনার পরিকল্পনা এই কূপের বীজাত্মাক, শবাত্মক অস্তিত্বকে 
স্বীকার করে- সেই বীজ ও শব্দ নাম রূপে প্রকাশত । আগ্া- 
শক্তি দশ রূপে প্রকাশিত হন দশটি ভিন্ন না”ন্দ গ্রহণ করেই। 
জগতের সব উপাদান ও সব জীবের বেলাই তাই । ২. 
বাংলার বৈষ্ঞবধম প্রতিষ্ঠিত এই তন্ত্রের ভিত্তির ওপর । অস্ত্রের 
শিব ও শক্তি বৈষবের কৃষ্ণ ও রাধায় পরিণত, নাম ও রূপের 
সাধনাকে বৈষ্ণব মুখা স্থান দিয়েছেন এবং লীলার রসাস্বাদন তার 
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পরম কাম্য । ভগবানের এই বিশ্বলীল! মায়া নয়, মিথা নয়; একান্ত 
ও পরম সত্য-_বৈষ্ণব লীলার ভিতর দিয়েই পেতে চায় লীলা- 
বিগ্রহকে : তাই স্মরণ কীর্তন পাঁদনন্দন সেবা প্রভৃতি বৈষ্ণবের 
সাধনাঙ্গ। শাস্ত দাস্য সখ্য বাংসল্য ও মধুর-_-এই যে পঞ্চভাব 
অবলম্বন করে পরমপুরুষকে একেবারে আপনতম, ঘরের মানুষটি 
করে নেওয়া, ভা ও ভালবাসায় সিক্ত করে অনিবচনীয় অকল্পনীয় 
বিশ্বতত্বকে ক্ষুত্র মানবমূত্তিতে পাওয়া ও নিষফফাম সেবার মাধামে তার 
সঙ্গী সহচর সমানধর্মা এমনকি হদপেক্ষা নিজেকে জোটের আসনেও 
বসানো ₹উপনিষদের তমসার পরপারে আদিতাবর্ণ পুরুষ, 
বেদান্তের নিরাকার অবান্ত অখগ্ডমগ্ডলাকার ব্রন্দ_ ব্রহ্ম নামটিও 
ধার সম্পর্কে কতখানি প্রযোজা সে বিষয়ে সংশয় আছে---বাংলার 
বৈষ্ণব তাকে নিভৃত নিকুগ্তবনে ফুলশযায় আসীন করে নিজদেহ 
দানে নিবিড সেবা ও পরিচর্যা করতে চেয়েছে ৮ পুকষোন্তমের প্রতি 
সেই তীব্র গভীর প্রেমবাসনার প্রতিমৃতিইঈ বাধা : যাব নাম ভাগবতে ও 
নেই, বাঙালীর মানসপদ্মে বার জন্ম । 

এঁ যে তন্তু বলেছিলেন জীবন ও জগহাকে বাদ দিয়ে কোনা 
সাধনা হয় না, জ্রীবনকে পীড়িত ককুরও সাধনা নিরর্থক :-_-বৈষ্ঞব 
সেই কথাটাকেই রূপে রসে গন্ধে মধুর করে, তন্ত্র বলিষ্ঠ 
জ্ীবনবাদকেই রসিকের তষ্তায় জারিত করে রসাম্বাদনের পর্যায়ে 
নিয়ে গেছেন। কুলার্ণব-তন্ত্রে দেবীকে সম্বোধন করে বলছে £ 
তোমার মায়ায় উদ্রান্ত জীব আশা করে যে একাহারী হয়ে মুক্তি 
লাভ করবে। উপবাস ও দেহকে শীর্ণ করে তারা ভাবে মুক্তি হয়। 
কিন্ত কোন মূর্খ দেহকে ক দিয়ে পায় মুক্তি? গর্দভেরা নগ্নগাত্রে 
চলাফেরা করে বলেই কি তারা যোগী হয়? যদি গায়ে মাটি ও 
ছাই মেখে মুক্তি লাভ করা যেত তবে তো মাটি ৪ ছাইয়ের গাদায় 
যে গ্রাম্য কুকুররা গড়াগড়ি করে তারাও হত মুক্ত যোগী। হরিণ ও 
অন্যান্য পশুরা ঘাস পাতা খেয়ে থাকে-_তারা কি তবে যোগী? হে 
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কুলেশ্বরী, এসব আচার পালন মানুষকে ভ্রান্ত করে।” এই হচ্ছে 
আধত্রাক্মণ্য দর্শন ও সাধনার বিরুদ্ধে বাংলার জীবনবাদের বিদ্রোহ- 
বাণী। চর্যাপদের কবিগণ বহুকাল পুর্বে প্রাচীন বাংলায় এই 
জীবনবিমুখ আধত্রাহ্ষণ ধর্মাদর্শ ও সাধনার প্রতি বিদ্রপোক্তি 
করেছিলেন। 
সরহপাদ একটী দোহায় বলছেন যে আর্য ব্রান্গণরা মাটী, জল, 

কুশ নিয়ে মন্ত্র পড়ে, ঘরে বসে আগুনে আন্তি দেয়, কার্ধবিরহিত 
বা ফলহীন অগ্নিহোৌমের কটু ধোঁয়ায় চোখ শুধু পীড়িত হয় £ 

মটি পাণী কুস লই পড়ন্ত 

ঘরহি* বইসী অগ.সি হনন্ত ॥ 

কজ্জে বিবহিঅ ভু অবহু হোমে । 

অকৃখি উহাবিম কুড় এ ধুমো ॥ 
জীবনবিমুধী, শ্রী ও সমৃদ্ধিময় জরীবনবিকাশের বিরোধী ভাব ও সাধনার 
বিরুদ্ধে বাংলার এই যে বিদ্রোহ, তন্ত্র ও বৈষ্ুব মতবাদের প্রতিষ্ঠা 
এরই ওপর । উভয় দর্শনেবহই মতে জগততিশায়ী ভাব বা 
লক্ষোরও সাধনা করাও হবে বাস্তব জীবনেরই ভিতর দিয়েতাকে 
অস্বীকার, অগ্রাহ্া বা অবহেলা করে নয়। কম্ব জোর ?ি-" বলছেন 
যে মানুষ তার প্রতিটি লক্ষা সাধন করতে পারে সসীম কিন্ত বাস্তব 
জগতের মধা দিয়ে ও এই জগতেই ;ঃ ভোগকে পরিহার করে বা 
সংসারকে বর্জন করে নয়, ভোগকে যোগে রূপান্তরিত করে ও 
সংসারকে মুক্তির গীঠস্থানে পরিণত করে- যোগভোগায়তে ও 
মোক্ষয়াতে সংসার £__জীবনসাধন! সাধতে হবে, যার উদ্দেশ্য 
জীবনের নাশ বা নিঃশেষিত হওয়া নয়, জীবনের বিকাশ, শ্রী, সমৃদ্ধি, 
পূর্ণ সিদ্ধি। কে পারে সেই সাধনা করতে ? ছুবল নয়, বীরই পারে 
জীবনের মুখোমুখি হতে, _সকল বৃথা ভয় ও অজ্ঞানকে পারে সে জয় 
করে কীন্তিমান হতে । যে বীর সে অবিদ্যার সঙ্গে, এমনকি বিদ্যাবও 
বন্ধনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ হয়। এই চুড়ান্ত বীধই আবার 
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স্ুরিত হতে দেখি বৈষ্বের প্রেম ও ভাবে,_পরমতমকে যেখানে 
নিজের ক্ষুদ্র ছুবাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে এমনকি মুখচুম্বনেরও সামর্থ্য 
ভক্ত রাখে ।--যে ভক্ত তার নিকট জীবন ও জগৎ একান্তভাবে সত্য 
-কারণ সে তার আরাপাকেই শুধু সতা বলে জানেনা, নিজেকেও 
সে সতা বলে জ্ঞানে, (ভক্তের বিনাশ নাই, ভগবানের মতো ভক্তও 
নিতা, তার দেহও নিত্য-বৈষ্ণবের এমত বিশ্বাস) আর তার 
আরাধন ও সেবাবাসনাও যে সঠা ৪ শাশ্বত এ বিষয়েও তার মনে 
কোনো সংশয় নেই। 

বাঙালীর জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে জগং ও জ্তীবনকে বলিক্গভাবে 
গ্রহণ ও স্বীকারের ভিত্তিতে ,₹-বালার প্রাচীন যে লোকায়ত ধর্মের 
কথা বলেছি, ব্রত ও আচার সংস্কারের কথা উল্লেখ করেছি, ঠারপর 
বাংলায় বৌদ্ধ ধমের যে নান! রূপান্তর ঘটেছিল এনং এই সমস্ত 
আত্মসাৎ করে যে তত্ব ও বৈষ্ণবধ্ম পরে গড়ে উঠেছিল,-- তার 
কলে আর যাই হোক ভাবের ঘরে চুরি করার প্রয়োজন বাঙালীর দেখা 
দেয়নি । জগতকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে আবার সেই জগন৪ বসেই 
বাসনার চরিতার্থতানাধনের যে আত্ম-প্র ারণার খেলা তাত অংশ 
নেবার কোনো দায় তার ছিল না। মান্রযের ভোগকামনা ও হদয়ের 
সহজ ভাব উভয়েরই স্ফাত সাধনের মাধামে তাদের ভক্রম-শোধন ও 
রূপান্তর ঘটানোই ছিল বাংলার সকল ধর্মাদর্শের মূল কথা, বাংলা 
ভারতকে মায়াবাদের পরিবর্তে দান করেছে এই বলিঙ্গ জীবনবাদ । 

ন্থভাষচন্দ্রের দর্শনচিন্তা এই খাতেই বয়েছিল-_-কলেজের ছাত্র 
থাঁকাকালেই মায়াবাদ সম্পর্কে পার মোহমুক্তির বিবরণ তার 
আত্মজীবনীতে তিনি দিয়েছেন । উন্কর জীবনে তার দার্শনিক 
প্রত্যয় সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন £ “জীবনে যে 
আদর্শকে পাওয়া যায়না, বাস্তব জীবনে যার প্রয়োগ নেই, তাকে 
ত্যাগ করার দিকেই আমার প্রবণতা । কিছুকাল শঙ্করের মায়াবাদে 
আচ্ছন্ন হয়েছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যস্ত তাতে শাস্তি মিলল না।...আমার, 





পিত “মাতা  জানকীনাথ বস্ক ও প্রভাবতী দেব 
নেতা" বিসার্চ বুবোব সৌজন্যে 
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ধারণায় যে বাস্তব ধরা দিচ্ছে সে বদি পরম না হয়ে আপেক্ষিকও 
হয় তবেই বা তার প্রকৃতি কি? প্রথমত তাঁর একটা নিরপেক্ষ 
অস্তিত্ব জাছে, সে মায়ামাত্র নয়। আমার এই ধারণা কারণবহিরভূ্তি 
পরে-নেওয়া নয়, এর ভিপ্ডি হচ্ছে বাস্তব ব্যবহারিক দৃষ্টি । মায়াবাদ 
কার্ধক্েত্রে অচল । আমার জীবনের সঙ্গে চাকে মেলানো চলেনা 
যতই চেষ্টী কবি (বভ চেষ্টা কবেছিলাম )। স্রাং তাকে বর্জন 
করা ভিন্ন উপায় কি? অপরপক্ষে জীবন নদি বাস্তব এবং সতা হয় 
( পরম নয়, আপেক্ষিক অর্থে) ভবে জীননেব অর্থ হয়, উদ্দেশ্য হয়, 
জীবনকে ভালো লাগে । -বিশ্র হচ্ছে আত্মীর প্রকাশ, এবং আত্মার 
মতো স্ঠিও অমর । স্্টি কোথাও থেমে যেতে পারেনা । বৈষ্ণবী 
নিতালীল। ধাবণার সঙ্গ এ ধাবণাব মিল আছে । স্বপ্টি পাপজ্াত 
নয়, শঙ্ষরবাদীব মনান্বষায়ী অবিগ্তাব ফল নয়। স্ষট্রি হচ্ছে অমর 
শক্তির অমর লীলা, দৈনলীলা বল চান বলুন ।...আমার দৃর্টিতে 
বাস্তবতাব মূল শিন্ডি হচ্ছে প্রেম | কি বিশ্বজগতেব কি মানব- 
জীবনের, উশযর়েবই মলে প্রেম ।**আামাব সিদ্ধান্ত এসেছে কিছুটা 
জীবনের বুদ্দিগ * পিচাব থেকে, কিছুটা বদ্িবহিজূতি প্রত্যক্ষ বোধ 
থেকে, কিছুটা বাক্হাবিক বিবেচনা থেকে | আমাৰ চান্দিকে দেখতে 
পাই পেমেব লীলা , শিজেব ভিহবেগ দেখি ভাবত প্রকাণ । নিজের 
পূর্ণ তার জন্য "প্রমেব প্রয়োজন বোধ কবি, জীবনকে গড়ে ভোলাৰ 
একমাত্র ভিত্তি পাই প্রেমে 1---০৩নাই বাস্তব, আর চেতনার মূল 
হচ্ছে প্রেম, যার বিকাশ নিয় *ই চলেছে সাত ও সমাধানের মধ্য 
দিয়ে ।” (আমার দার্শনিক প্রতীতি ) 

সুভাষচন্দ্র জীবনের রহস্য সম্পর্কে এই আত্মপবৃতি আমাদের 
নিকট দিশারীব মতো কাজ কবে। শুধু দার্শনিক চিন্তা নয়, তার 
অভিজ্জ্রতা ও অতীন্দ্রিয় উপলন্দিও এই বিবৃতির মধো বিধৃত। 
ভালোভাবে লক্ষা করলে এই বিবৃতির মধো আমরা দেখতে পাই যে 
প্রথমত, তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন বাস্তব জীবন ও জগৎকে : 
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৫৩ স্কভাষচন্্র 
দ্বিতীয়ত, প্রত্যাখ্যান করেছেন মায়াবাদকে * তৃতীয়ত, আত্মা ও 
অনাত্মা, চিৎ ও জড় উভয়কেই একই সঙ্গে সত্যের মর্যাদায় তিনি গ্রহণ 
করেছেন ; তাই বৈষ্ব দর্শনের সঙ্গেই তিনি খুজে পেয়েছেন তার 
চিন্তাধারার মিল, শাঙ্কর বেদাস্তের সঙ্গে নয়। কিন্তু শাশ্বত লীলা- 
তত্বকেই তিনি স্থিরস্থিত ভাবে নয়, গতিবিধৃত তথা 7721010 রূপে 
প্রত্যক্ষ করেছেন। বৈষ্ণবের দর্শনকে এইখানে তন্ত্রের মতবাদের 
সঙ্গে তিনি মিশিয়ে নিয়েছেন । গতিচেতনা তত্ত্বের দান, বৈষ্বের নয়। 
তন্ত্র মহাঁকালেশ্বরীর উপাসনা করে, বিনাশ ও স্থপ্রির উগ্রমধুর দ্বৈত 
রূপকে একত্রে ভজনা করে, বিশ্ব যে নিতা গতিধাবিত আর সেই 
গতির ভিতরই বিশ্বেশ্বরীকে প্রত্যক্ষ করতে হবে, তন্ত্রই একথা আমাদের 
শিখিয়েছে । সুভাষের ধ্যান-দৃষ্টিতে এই গতি-তত্ব উদ্ভাসিত 
হয়েছিল বলেই তিনি তার জ্ঞান ও প্রেমের এশ্বর্য নিয়ে বাস্তব 
কর্মক্ষেত্রে নেমে এসেছিলেন * কর্মের সার্থক তায় তার প্রবল বিশ্বাসের 
হেতু এ 95090710 বিশ্বদৃষ্টি। তিনি অসঙ্গ সমাধিলীন পুরুষ হতে 
পারতেন, অহম ও ইদম (জগৎ )-এর পরপারে যে নিবিকল্প 
সমাধিলোক, বিশ্তুদ্ধ চৈতন্যের অবস্থা,_তাতেই তিনি স্থির হয়ে 
যেতে পারতেন। তার. সত্তার গঠন ছিল তদভিমুখীই বটে । কিন্তু এ 
যে তন্ত্রের ধাতু ও বৈষ্ঞব-প্রকৃতি সেই গঠনের মধো মিশ্রিত 
হয়েছিল তারই ফলে শুদ্ধ সম্বিংকে নিয়ে সুভাষ সন্তষ্ঠট থাকতে 
পারেননি, তাকে নেমে আসতে হয়েছে বাস্তব জীবনকমের মধ্যে-_ 
শুধু কর্তব্যের তাগিদে নয, প্রেমের তাগিদে- উন্মুখ ভক্তির 
প্রেরণায় । তার দেশপ্রেম আসলে মাতৃতক্তি ও বিশ্বদেবতার প্রতি 
নিবেদিত প্রেমেরই প্রকাশরূপ ৷ 

সুভাষচন্দ্র ভারতপুরুষ__ভারতের ইতিহাস ও সাধনার দিক 
থেকেই তার জীবনকে দেখা আমাদের উচিত। কিন্তু বাংলার সুভাষ 
যে বাংলার ভাবরূপের প্রতিমৃতি__এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার 
লক্ষ্যবস্ত ততটুকু পর্যস্ত। তাকে দেখেই বাঙালীকে আত্মস্থ হতে হবে। 


২৩৪ বজ্াপ্রুভিজ্র স্রক্পশ্রতন্ভি 


শুধু বাংলার প্রাচীন ইতিহাস ও এতিহ্ের ধারা নয়, মাধুনিক 
যুগের বাঙালীর ভাব ও কর্মসাধনার ধারাঁও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে 
প্রতিবিষ্বিত হয়ে নতুন দিক-নির্দেশনা লাভ করেছে। বাংলার 
নবজাগৃতির ফলশ্রুতি মূর্ত হয়ে উঠেছিল তার জীবনে । কথাটা 
বিচার সাপেক্ষ । বাঙ্গালীর আঠারো ও উনিশ শতকের সাধনা যদি 
মরুপথে হারানো ধারার মতো নিক্ষলা বলে আমরা না স্বীকার করি 
তাহলে গেই সাধনার বিশ শতকে উত্তরণ কী ভাবে ও কোন কোন 
পুরুষের সহায়তায় ঘটেছিল তা অবশ্যই বিচার্য। বিশ শতকের 
বাংলার ভাব ও কর্ম জগতের প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, 
অরবিন্দ, বিপিন পাল, অবনীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, স্থুরেন্্রনাথ, 
দেশবন্ধু ; স্ৃভাষচন্দ্বের সাধনা ও সংগ্রাম, প্রত্যয় ও সিদ্ধির 
গভীরতা এদের কারও অপেক্ষা নান নয়_বরং অনেকের চেয়ে 
অধিক। তিনি বনু গ্রন্থের রচয়িতা নন, তাই তার চিন্তা ও উপলব্ধির 
দিকটি অপরিচিত রয়ে গেছে আমাদের কাছে। তার কর্মীর, 
নেতৃরূপ, যোদ্ধরূপ আমাদের বিম্ময়-স্তন্ধ করে; তাই ভিতরের 
মানুষটি কী বস্তু দিয়ে গড়া তা অনুসন্ধান করার অবকাশ সচরাচর 
আমাদের হয় না। বাঙ্গালীর ইতিহাস ও জীবন-বোধের আলোয় 
স্থভাষ-চরিত্রের রহস্তোদ্ধার সামান্তভাবে আমরা করেছি; এখন 
দেখব গত শতাব্দীতে বাঙ্গালী যে সব আশা ও কল্পনা করেছে, স্বপ্ন 
দেখেছে, যেসব প্রতিজ্ঞা ও সাধনা করেছে তার একটা ফলশ্রুতি 
এযুগে আমরা স্ৃভাষচন্দ্রের মধ্যে পুর্ণীকারে পেয়েছি । সে জন্যই 
তার চরিত্র দীর্ঘকাল ধরে বাঙ্গালীর চেতনাকে আবিষ্ট করে রেখেছে। 
সুভাষজীবনের কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করার আগে তার দেশ ও 


৫২ সুভাষচ্রঃ 


যুগের পরিচয় তাই নেওয়া দরকার-_কারণ দেশের ও যুগের 
প্রয়োজনই তার মতো এতিহাসিক পুরুষের আবির্ভাবাকে অনিবাধ 
করে তোলে । 


১ 

বাংলায় উনিশ শতকে নবজাগৃতি এসেছিল আঠাবো শতকে 
বাঙালী জাতিৰ গভীর সঙ্কটের অভিজ্ঞভাব পর। হয়তো বা পতনই 
পুনরুথানকে ডেকে আনে, সঙ্কটই প্রস্তৃত করে নবজাগৃহিব ক্ষেত্র । 
অন্ততঃ বাংলার ইতিহাসের নির্দেশ যেন কতকটা তাই । প্রাচীন 
কালে বাংলায় যখন মাংস্তন্তায়ের অবস্থা সগ্ি হয়েছিল তখন এক 
শতাব্দী বিশৃঙ্খল] ও অবাজকতার ছুডোগ ভুগে ঠার প্রতিকারের জন্য 
সমগ্র জাতি সংহত ইচ্ছা-শভ্তি নিয়ে দাড়িয়েছিল__ঠারই ফলে 
আমরা পেয়েছি পাল আমলের শ্ুদীথ চার শতাব্দী ন্যাপা অভূতপূর্ব 
জাগরণ। বাশ্লায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হবার পরও একটা 
জাতীয় সঙ্ট স্বষ্টি হয়েছিল : বভ লোক ঘর ছাড়া, দেশ ছাড়ো উদ্বাস্ 
হয়েছিল, বন্তক্তন স্বীকার করে নিয়েছিল ধর্মান্থর ; হয ও লাঞ্ধন! তবু 
ঘে সর্বত্র এডাতে পারা গেছে ও নয়। কিন্কু মাতস্যন্তায়ের আমলে 
পেমন, মুসলমানা শাসনের কালেও তেমশিত_সামাজিক বিপধয়কে 
পরিপাক বরে নেবার মাতো শক্তি সমাজে তখন জাগ্র 5 হয়েছিল । 
প্রথমবার বাংলার 'প্রজাপুঞ্জ গোপালকে রাজা নিবাচন করে যুগ 
সঙ্কটের সমাধান কবে, দ্বিতীয়বার বাঙালীর ভাবক্গ্রহ হন শ্রীচৈতন্থয 
দেশে যে 'ভাববন্যা এনেছিলেন তাতেই পর্াদশের সংঘাত ও 
সাম্প্রদায়িক গীডন প্লাবিত হবার উপক্রম হয়েছিল । কিন্ু আগারে। 
শতকে মুঘল সাম্রাজ্য ভোঙে পড়ায় একদিকে কেন্দ্রীয় শাসন চর্ণ 
বিচর্ণ হয়ে গিয়েছিল__অন্য দিকে রাষ্্রনৈঠিক নিরাপন্ত। ও স্থায়িহবের 
অভাবের সঙ্গে সঙ্গে, নিয়বঙ্গে পতুগীজ জলদন্রযাদের অত্যাচারের দাগ 
না মিলাতেই বাংলায় এসেছিল মারাঠাদের হাঙ্গামা, ইংরেজ ও 


সুভাষচন্দ্র ৫৩ 


ফরাসীদের বাণিজ্য বিস্তার ছলে অসম প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 
ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে অরাজকতার নিস্তার এবং বাংলার সিংহাসনকে 
কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র । বহিজীবনে এই সব সবঘাতের অন্থরালে দেশের 
অন্তজাবনেও এসেছিল একটা অবসাদ ও অবক্ষয়; কোথাও কোনো 
আশ ছিল না, উচ্ভন ও অধ্যবসায় সহযোগে কোনে। মহৎ প্রচেষ্টা 
ছিল না, মাত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তিনোধ একান্তই খণ্ডিত তথা 
অনুপস্থিত ছিল। গ্রাটৈ তন্যেব প্রবঠি 5 ভাবান্দোলন ত হদিনে সম্পূর্ণ 
স্তিমিত হয়ে গেছে এব' ভার শজনশীল ভুমিকীও তখন লুপ্ত । 
ইতিহাসের সমস্ত সঙ্কটকে আপন বাক্তিহ্েব মধো ধারণ কবে জাতিকে 
নতুন অগ্রগামিতাৰ পথননিদেশ ও আঙ্বান জানাতে পারে এমন 
কোনে। গ্ুষ সমাজের মধা থেকে আবিভূতি হলনা, সমাজ নিজের 
ভিওর থেকে আম্মবক্ষা ও শান্ববিকাশের কোনো শক্তিকেই জাগ্রত 
করতে পাবল না। বাঁলাব ননান আলিবদী খা গত হলে নব যুবক 
সিবাজ যে সি হ'লন দখল করলেন ঠা ছিল ষড়যন্্েব মরু বালুৰ ওপর 
স্থাশত *সমস্যাব তুলনার সিবাজের সামর্থ ছিল স্বল্প এব, 
রাজশক্তিটাই ৪ুখন অত্যাচার, মিথ্যা, অন্যায়, ম্বা্থগৃপ্প তা ও 
বাভিচাবেব পাপপক্কে নিমজ্জমান। নবাব বা রাজশক্তির ধারক 
বাহকদের কেউই দেশকে শর্ত ও সনর্থ নেতৃত্ব দিতে পাঠে "নি, দেশের 
অন্থ কোনো প্রান্ত থেকেও সে নেতৃত্ব আবিভূতি হল ন"__অথচ সঙ্কট 
দিনে দিনে গভীব ও বাপকতর কপ নিল। সববাগী জাতীয় 
সঙ্কটের দিনে নতুন বোধন মন্ত্র উচ্চাবিত হয় দেশের ভাবুকদের কণ্ঠে; 
কৰি ও মনীষীরাই নতুন প্রতায়, মূলাবোধ, আশা ও স্বপ্ধে উদ্বন্ধ 
করেন জাতিৎক। বাংলায় আঠারো শতকে সে রকম কোনো কিছুই 
ঘটল না, বরং দেশের কলুষিত ভাবমগ্ডুল উচ্চ কোটির ভাবুক ও 
উপলব্ধিবান পুরুষদেরও পাঁকেৰ মধো নামতে বাধ্য করল। পুবতন 
ধরীয় প্রত্যয়ের প্রভাব জনসমাজে তখন অপস্যয়মান, সেকুলার তথা 
মত্ত্যকেন্দিক জীবনভাবণ! প্রসার লাভ করছে সমাজের উচ্চ ও নিম্ন 


৫৪ স্থভাষচত্্ 


উভয় স্তরে । আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে জাতির 
এই জীবনবোধ ও দৃষ্টিভীর পরিবর্তনের পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে £ 
দেবদেবীর নাম ও স্তব সে কাব্যে আছে পুরনো প্রথার জের হিসাবে, 
আসলে সমস্ত কাব্যটাই নরনারীর প্রাকৃত প্রণয় ও সম্ভোগের 
চিত্রায়ণ। বিষ্ভা ও সুন্দরের অবৈধ প্রণয় ও সম্ভোগ কাহিনী তখন 
জনসমাজে সর্বাপেক্ষা সমাদরণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে ; সেই প্রণয় ও 
সম্ভোগের ইতিবৃত্তে বাংলার যৌবন ছুবলতা, ভীরুতা, ক্লেবা, গোপন 
সুড়ঙ্গ পথে যাতায়াত, চুরি, আত্মরক্ষায় অসামর্থা, নারীর চোখের 
জলের মধ্যে আত্মরক্ষার উপায় অন্বেষণ, ভাগোর পায়ে আত্মসমর্পণ, 
জীবনযুদ্ধকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা_ ইত্যাদি বৈশিষ্ট মণ্ডিত দেখতে 
পাই; গোপনচারী অনায়াসলব্ধ সম্তোগে প্রমত্ততা ভিন্ন আর কোনে 
আদর্শ সে যৌবনের সম্মুখে উপস্থিত ছিল না। আঠারো! শতকের 
বাংলার ভাবমণ্ডলে একটি ছুটি শুদ্ধ কণ্ঠন্বর উত্থিত হয়েছিল ঃ কিন্তু সে 
স্বরে ব্যক্তিকেন্দিক ভাবনার প্রকাশ ছিল-_যত শুদ্ধই হোক, জাতিকে 
নতুন আশায় ও সমবেত মহত প্রচেষ্টায় উদ্ধদ্ধ করতে পঞ্$জরে এমন 
কোনো আদর্শ ও বাণী সে ভাবনার ফলে জাত হয়নি। আঠারো 
শতকের বাংলায় যে ঘন তমিশ্রা জাতীয় মানসকে আচ্ছন্ন করে 
ফেলেছিল এবং সমস্ত সগ্রামচেতনা এমন কি কর্তবাবোধ পধন্ত 
হারিয়ে ফেলে শুধু ক্ষুদ্র, আত্মত্প্ত, অনুস্থ কাম সান্তোগকেই জীবনের 
কেন্দ্রীয় আদর্শ রূপে দেশ গ্রহণ করেছিল-_তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী 
পথে যাত্রা করেছিলেন রামপ্রসাদ £ তিনি ছিলেন শুদ্ধতার উপাসক 
ও অন্তরের চিরন্তন মহৎ অভীগ্পার বাণীকার। বস্তৃত রামপ্রসাদের 
গানই ছিল সেদিন একমাত্র আলোর বাণী ;_কিস্তু সে গানের 
আবেদন ছিল ব্যক্তির চিত্তে, জাতির সামগ্রিক কর্তব্য বোধকে উদ্দীপ্ত 
করার পক্ষে কোনে ভূমিকা রামপ্রসাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব 
ছিলনা । এবং ক্রমে পরিবেশের বিরুদ্ধে রামপ্রসাদের সেই ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিক বিদ্রোহকেও নির্বাপিত করা গিয়েছিল,_রাজসভায় 
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রামপ্রসাদকে আহ্বান করে এনে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রাকৃত প্রণয় 
কাহিনী নিয়ে কাব্য লিখতে তাঁকেও প্রলুব্ধ করা হল। তিনি 
লিখলেনও ; তার শুদ্ধ চেতন! সাময়িকভাবে হলেও আচ্ছন্ন হল 
বিত্বৈষণ বা লোকাচারের দ্বারা; এই আপসকামী মনোভাবের 
প্রাবল্য বাংলায় আঠারো শতকে মাদর্শের সমস্ত আলোকে নিভিয়ে 
দিয়েছিল। 


বাঙালী সমাজ যখন নিজেদের ভিতর থেকে যুগ সঙ্কটের সমাধান 
করার উপযোগী শক্তি, সামর্থ্য, ভাব, কল্পনা ও আদর্শ স্থপতি করতে 
পারল না তখন জাতি অসহায়ের মতো তাকাল ছুটি বহিঃশক্তির 
দিকে-_এক, স্বগস্ত দেবতা $ দুই, বিদেশী ইংরেজ। তাদের মনে হল 
এদেন্ে। ইংরেজের আগমন দেবতারই দান । অতএব নিজেদের সঙ্কট 
থেকে পরিত্রাণের আশায় এই বিদেশী শক্তিকে আহ্বান করলে তাতে 
অন্যায় কিছু ঘটবেনা। বাংলার নেতৃবৃন্দ এইভাবে নিজেদের 
বিবেককে শান্ত করে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের মাঝখানে 
নিয়ে এলেন ইংরেজকে $ এবং তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্ত1! ও সহজাত 
কাপুরুষতার ফলে ষড়যন্ত্রের পথ ভিন্ন আর কোনো স্বাস্থাকর পথের 
সন্ধান তারা পেলেন না । বস্ত্বতঃ তাদের সহযোগিতা [নন্ন নবাবের 
সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ইংবেজের পক্ষে বাংলায় অস্তি রক্ষা পলাশির 
যুদ্ধের পৃবেই একবার অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছিল : পলাশ যুদ্ধ নামক 
প্রহসনও ইংরেজের বিক্তয়ে পরিণত হল দেশীয় নেতাদের সম্মিলিত 
ষড়যন্ত্রের ফলে। সেই জন্য বলা যায় যে ভারতে ইরেজের জয় 
আসলে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে ভারতবাসীরই জয়। 


২ 

পলাশি যুদ্ধের পর বাংলায় ইস্ট ইগ্ডিয়৷ কোম্পানী অসাধারণ 
ক্ষমতা লাভ করে। ভারতবধষের মধো বাংলার প্রতি কোম্পানীর 
লুন্ধ নজর প্রথম থেকেই পড়েছিল। বাংলার বাণিজ্যের আয়েই 


ও, স্থৃভাষচন্দ্র 
তাদের সারা ভারতের প্রতিষ্ঠান-ব্যয় নির্বাহ হত। পলাশি যুদ্ধের 
আগে “সকল জাতির সঙ্গে বাণিজ্যে জমার পাল্লাট৷ ছিল বাংলার 
দিকেই ভারী; সকল দেশের স্বর্ণ ও রৌপ্য বাংলার গহ্বরে এসে 
পড়ত, আর ফিরে যেতনা” (1428৮-001. ১1631506110 : 
7125 77156015 0£ [71100950212) ৮০011. 1) ০111). সেকালে প্রত্যেক 
বছর পারসিক, আবিসীনীয়, আরব, চীনা, তুকাঁ, মুসলমান, ইন্থাদী, 
জজিয়ান, আর্মেনিয়ান ও এশিয়ার অন্যান্য স্থান থেকে দলে দলে 
বণিক বাংলায় ছুটে আসত, ক্রাহাজ ভর্তি করে নিয়ে যেত বাংলায় 
উৎপাদিত শিল্পদ্রবা, খাদ্য ও মশলা । লাক্ষা দ্বীপ, মালয়, চীন, পেঞ্ড, 
ফিলিপাইন, মালদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গেও ছিল বাংলাৰ নিয়মিহ 
বাণিজ্য । 


ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী শুধু বাংলার এই বিশাল বহির্বাণিজোই নয়, 
দেশের অন্তর্বাণিজোর ক্ষেত্রেও ছিল একজন '্্রধান অংশীদার । 
কোম্পানীর প্রতিনিধিবা বাংলাব প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্ধন্ত বাংলার নিজন্ব 
দ্রব্যাদি কিনবার জন্য উপস্থিত থাকত। পলাশি যুদ্ধেব্র পর 
কোম্পানী বাংলার শুন্বমুক্ত অন্তবাণিজ্যের অধিকার লাভ ঝরে তাদের 
নবাজিত রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে এবং বালা বহিবাণিজ্য ও 
তারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের করতলগত করে ফেলে । 

বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, এমনকি অশতঃ কৃষিও ইংরেজেব 


হাতে চলে যাওয়ায় দেশের সন্কট আঠারো শতকের শেষভাগে এসে 
একটা ভিন্ন রূপ নিতে সুরু করে। ইংরেজ তখন বাংলার শাসকও 
বটে, এমন কি সারা ভারতে ভার আধিপত্য ক্রমপ্রসারশীল । 
ইংরেজের নীতির ফলে শিল্প-নির্ভর, ব্যবসায়-নির্ভর ও কৃষি-নির্ভর 
বাংলার জনসাধারণ চরম হ্ুবিপাঁকে পড়েছিল, কিন্তু শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল 
কলকাতা শহরের । মুশিদাবাদের মতে। বনু প্রাচীন শহর মরে হেজে 
গেলেও কলকাতা তার রূপসী রূপ নিয়ে ক্লান্ত, পাণ্ঁর বাংলার 
বুকে ফুটে উঠেছিল ইতিহাসের নিগুঢ় ইঙ্গিতে । ১৮০২ সালেই 
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কলকাতার লোকসংখ্য। ঈাড়িয়েছিল ছয় লক্ষ । কলকাতা শহর যাদের 
নতুন কর্মস্থল হয়ে ওঠে তেমন কিছু বাডালী-_বেনিয়ান, মুৎস্দ্ধি, 
দালাল ও গোমস্তা নামে যারা সেদিন পরিচিত হয়েছিল-_তারাও 
সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। কিন্তু তারা একটা! বাঙালী পুজিপতি শ্রেণী 
গড়ে তুলতে পারেনি। তার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত ইংরেজরা 
দেশী পুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে উঠতে দেয়নি। শিল্প ও বাণিজ্যের 
স্যোগ বঞ্চিত বাডালী ধনিকবৃন্দ শিল্পপতি বুর্তোয়া বা বণিক বুর্জোয়া 
হবার পথ খোল পায়নি। দ্বিতীয়ত এই নতুন বড়লোকরা ধন 
উপার্জন করেছে যেমন দুহাতে, সমাজে ধনিক ও বাবু হিসাবে নাম 
ডাক হবার কামনায় অর্থ ব্যয় করেছে তেমনি দশ হাতে । বিলাস- 
ব্যসন, ভ্র়গাডি, প্রাসাদ অনট্রালিকা এবং উৎসব পাবণে ধন খরচ 
করে নষ্ট করে ফেলাই ছিল এদের শখ, ধন সঞ্চয় করে উৎপাদন বৃদ্ধি 
কল্পে ভার নিয়োগ ছিল এদের পক্ষে স্বপ্নাতীত। 


উনিশ শতকের গোড়ায় বাংলার যে সামগ্রিক রূপ আমরা দেখতে 
পাই তা যুগপৎ করুণ ও হাস্যকর ; জনসাধারণের ছু্খ ও দারিদ্র্য 
ক্রমবর্ধমান, গ্রাম বিভ্বশৃম্ত, অথচ কলকাতায় পায়রা ওড়ানো, 
বিড়ালের বিবাহ, গণিকার মানভগ্ুনে লক্ষ লক্ষ টাকা! জলেব মতো 
খরচ করছেন বাঙালী বাবুরা। কৃষি ছাড়া কৃষকের আয়ের আর 
কোনো পথ ছিলনা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্ত চাঁপ পড়তে লাগল জমির 
ওপর; জমির চাহিদা বাড়ায় জমির খাজনাও বেড়ে চলল । চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত ও ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত আইন-আদালত চাষীর বিন্দুমাত্র 
কল্যাণ সাধন করেনি, বরং জমিদারের হাতেই তুলে দিয়েছে কৃষক 
শোষণের মারাত্মক সব সুযোগ স্ুবিধা। আর এই জমিদাররা 
ছিলেন শহরবাসী, কলকাতাবাসী-_সার। বাংলার রক্ত শোষণ করে 
উনিশ শতকের কলকাতা বাংলার বুকে ফুটে উঠল জ্যোতির কনকপদ্প 
রূপে- জমিদার ও কোম্পানী উভয়েরই অবদান আছে সে বিষয়ে। 
কিন্তু কলকাতা গঠনের মূলে সারা বাংলার যে অশ্রু বর্ণ ছিল 


৫৮" স্বভাষচজ্জ 
কলকাতার ভাগ্যদেবী ক্রমে বাঙালী জাতির সেই অশ্রুপাত ও দীর্ঘ 
নিঃশ্বীসকে শোধিত করে কলকাতার কলঙ্ক কালিমাকে ঘুচিয়ে 
দিয়েছিলেন। কেননা কলকাতার সমাজতত্বে এমন কয়েকটি উপাদান 
ছিল যাদের সমবায়ে বাংলায় একটা বৈপ্লবিক ভাঙা-গড়ার যুগের 
পত্তন হয়েছিল ; বাঙালীর ইতিহাসে আধুনিক যুগে একটা নবতর 
জাগৃতির সুচনা ঘটে গিয়েছিল তারই ফলে । 


নতুন বড়লোকদের শহর কলকাতায় জাতিপ্রথা ছিল, কিন্ত তার 
কঠোরতা! ছিলনা । চালস গ্রান্ট লিখে গেছেন যে তখন টাকাই হয়ে 
উঠেছিল বাঙালী হিন্দুর উপাস্য দেবদেবী। সবাই ছুটছে টাকার 
অন্বেষণে, বংশানুক্রমিক জীবিকা ও সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে কে 
সেদিন বসে থাকবে ? প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কার ও প্রত্যয়গুলি শিথিল 
হয়ে যাচ্ছিল পূর্ব থেকেই, এখন ইংরেজের শক্তি ও সাফলা দেখার পর, 
নতুন ভাবনা! মনোদিগন্তে উদয় হবার কলে এবং নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
ভাগডারও ক্রমে উন্মুক্ত হওয়ায় প্রাচীন বিশ্বাস আকড়ে, থাকতে 
অনেকেই রাজি হয়নি । যেখানে জন্মেছি, সমাক্তেব সেই নিচুতলাতেই 
সন্তষ্ট চিত্বে মরব__-এই বোধ দূরীভূত হয়েছিল তাদের মন থেকে ॥ 
সমাজে গতির চাঞ্চল্য দেখা গেল তাই | দৈবেব বদলে পুরুষকাৰ ও 
বুদ্ধির প্রয়োগে আস্থা! ব্যাপকতর হয়েছিল, নতুন নতুন স্থযোগ স্ববিধা 
গ্রহণে আগ্রহও তাই বেড়ে গিয়েছিল। ফলে পুরনো সমাজ, জীবন 
যাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা পরিবর্তনের হাওয়া জোরালো ভাবে বইতে 
সুরু করেছিল। 

নাঁ শুধু ভাগ্যান্বেধী ও অর্থলিগ্লদেরই আগমন ঘটেনি নবীন 
যুগের নতুন শহর কলকাতায় । তারাও এলেন ধারা চার্লস উইল- 
কিন্সকে ভগবদগীতার অনুবাদে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন, ধীরা 
সকার উইলিয়াম জোন্সকে সংস্কৃত ভাষ। ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জনে 
সহায়তা করতে পারেন । তারা জীবনধারণের জন্তা প্রয়োজনীয় দিনে 
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মাত্র একটি টাকার বেশি নিতে অসম্মত হয়েছেন। হালহেডের 
“কোড অফ হিন্দু ল” সঙ্কলনে তারাই সাহায্য করেছিলেন। এরা 
কারা-_এই বাঙালী পণ্ডিত ও বিদ্বানের! ? রামগোপাল স্যায়ালঙ্কার, 
বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, 
কপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, সীতারাম ভট্টাচার্য, কাঁলীশঙ্কর ভট্রাচার্ধ, 
যামসুন্দর ন্ঠায়সিদ্ধান্ত প্রভৃতি নিরভিমান সাধক পণ্ডিতরাও সেদিন 
কলকাতায় বর্তমান ছিলেন, বেনিয়ান ও মুৎস্তদ্দিগিরি মারফত টাক। 
উপাক্তন করে সে টাকা গঙ্গায় ঢেলে দেবার জন্য নয়, দেশের 
জ্ঞান ও বিভা ধারণ ও বহন করার জন্য । 


ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবরাঁও তাদের উপেক্ষা করতে 
পারেন নি! কারণ এদেশে স্থায়ীভাবে রাজত্ব চালাতে হলে এ 
দেশকে জানা ও বোঝা, অন্ততঃ এ দেশের সঙ্গে কাজ-চলা গোছের 
পরিচয় রাখা যে দরকার সে বোধ কোম্পানীর কর্তাদের ছিল । 
উনিশ শতকের গোড়ায় ইংরেজ মহলে তাই বাংলা ভাষা চর্চার যেন 
একটা ধূম পড়ে গিয়েছিল । এই উদ্দেশ্ট্েই ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল ফোট উইলিয়াম কলেজ ও উইলিয়ম কেরীর শ্রীরামপুর 
মিশন । শ্রীরামপুর মিশন বাঙালীকে তিনটি উপহা” দিয়েছিল £ 
সংস্কৃত চর্চার সহজ পথ, প্রাচীন বাংল! কাব্যের সঙ্গে পান্চয় লাভের 
উপায়, বিজ্ঞান ও ইতিহাসবোধ অঞ্জনের নতুন স্ুযাগ। ফোট 
উইলিয়াম কলেজও বাংলা গছ্চের বিকাশে প্রভৃত সাহাযা করে 
গেছে। এই ছুটি প্রতিষ্ঠান রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করেছিল ও হিন্দু কলেজ স্থাপনের বাতাবরণও স্থষ্টি করেছিল । 

বাংলার নবজাগৃতি সুরু হয়েছিল ১৮১৫ সালে বামমোহনের 
স্থায়ীভাবে কলকাতায় আগমনের সময় থেকে । লক্ষণীয় এই যে 
কলকাতায় এসে এ বছরেই তিনি বাংলায় তার “বেদান্ত সুত্র” গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন। তিনি গ্রন্থাদি প্রকাশ ছাড়াও তার আদর্শ প্রচারের 
জন্য সংগঠন গড়ে তোলাতেও মন দিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে 
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১৮১৫ সালে তিনি “আত্মীয় সভা” নামে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে একটি 
সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তাহে একদিন এই সভার অধিবেশন 
বসত- হিন্দু শাস্ত্র থেকে পাঠ, রামমোহন রচিত ব্রাহ্ম সঙ্গীত ও 
আলোচনা ছিল অধিবেশনের অঙ্গ । 


বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিমধো একট। বিপুল পরিবর্তন আসার 
সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষা ও তার মাধামে পাশ্চাত্য 
ভাবধার ক্রমেই এদেশে সম্প্রসারিত হতে স্থরু হবার ফলে একটা 
নতুন মানসিকতা বাঙালী শিক্ষিত জেণীর মধ্য গড়ে উঠ থাকে । 
বাঙালী নব যুগে যে নতুন শিক্ষা লাভ করতে চাইল তাঁর যথার্থ 
বাবস্থা করার জন্য মুখাত কয়েকজন বাঙালী সমাজনেতার চেষ্টায়ই 
১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দু কলেজ । এদেশে ইংরেজি তথা 
আধুনিক শিক্ষ। জথব! প্রাচীন স ক্কত শিক্ষা কোনটা সরকারী সমথন 
পাবে এ নিয়ে স.শয় দেখা দিলে রামমোহন বড়লাট লঙ আমহাস্টকে 
১৮২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে একখানি প্রখাতও পত্রে লিখেছিলেন £ 
“ব্রিটিশ আইন সভার নীতি ঘদি এই হয় যে এদেশকে অন্ধনণারাচ্ছ 
করে রাখতে হবে তাহলে সংস্কত শিক্ষাধারা বজায় রাখাই হবে 
সবোন্তম উপায়। কিন্তু সরকারের লক্ষ্য যদি হয় দেশজ লোকদের 
উন্নত করা ৬বে গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরবিদ্যা এবং 
বিজ্ঞানের ভন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভাগ যে শিক্ষান্রমের অন্তভুক্ত তার 
ব্যবস্থা করাই হবে সরকারের কর্তব্য । সরকার যে টাকা খরচ 
করতে চাইছেন সেই টাকায় যদি প্রয়োজনীয় বই, যন্ত্রপাতি ও 
আযাপারেটাস সহ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় ও সেখানে 
ইয়োরোপে শিক্ষিত মেধাবী কিছু শিক্ষককে নিয়োগ করা হয় তাহলে 
এই উদ্ো্য সফল হবে ।? 

কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা বিস্তাবের ফলে প্রথম যে প্রতিক্রিয়া বাঙালী 
সমাজে ফুটে উঠেছিল রামমোহন নিজেই তাতে অসন্তষ্ট হয়েছিলেন । 
হিন্দু কলেজে ১৮২৬ সালে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও নামে 


স্কভাবচন্দ্র ৬১ 


এক সতেরো বছরের কিশোর অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। মাত্র 
তিন বৎসর অধ্যাপনার পর কলেজ থেকে তিনি বিতাড়িত হন। 
তেইশ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি 
কলেজের ছাত্রদের দেশপ্রেম ও যুক্তিবাদে দীক্ষা দিয়েছিলেন ; এই 
ছাত্রদের ভিতর থেকেই ইয়ং বেঙ্গল নামে এক যুবগোর্ঠীর স্যষ্টি হয়। 
তার৷ ছিল সংশয়বাদী, উদ্দারনৈতিক, প্রচলিত লোকাচার, দেশাচার ও 
ধর্মবিরোধী এবং তাদের আচরণে ও কতকটা উচ্ছাস ও উচ্ছৃঙ্খলা ছিল। 
তারা পাশ্চাত্যের উদার ভাবধারার প্রতি যে কী পরিমাণে উন্মুখ ছিল 
তা একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। টম পেইনের 70179 4১৪৪ ০: 
ঢ২9501) বইখানির দাম ছিল এক টাকা । এক জাহাজে এই বইয়ের 
একশ কপি এসেছিল, জাহাঁজঘাটেই একশ কপির প্রতি কপি পাঁচ 
টাকা কালোবাজ্গারি দরে বিক্রী হয়ে গিয়েছিল-_ ক্রেতা ছিল হিন্দু 
কলেজের ছাত্ররা । তার! নানার্কূম সাময়িক পত্রিকাও প্রকাশ 
করেছিল-_যেমণ দি পার্থেনন, জ্ঞানান্বেষণ, হিন্দু পাইওনীয়ার, বেঙ্গল 
স্পেক্টেটর, হেস্পেরাস, ইনকুয়েরার, কুইল প্রভৃতি । সোসাইটি ফর 
দি আকুইজিশন অব নলেজ, আকাডেমিক আসোসিয়েশন প্রভৃতি 
বিদ্বংসভাও তারা প্রতিষ্টা করেছিল । বিদ্যাচর্চা ছাড়া দেশণ্ডে মও 
ছিল তাদের চরিত্রের একটা বড় দিক | কন্ত তাদের ছে গার দিকের 
উগ্র মতবাদ ও আচরণ সমাজকে যেমন নাঁড়। দিয়েছিল, রামমোহনের 
মতো প্রগতিশীল মানুষকে পধন্তও তেমনি বাথিত করেছিল। 
বিজাতীয় মত ও পথে শিক্ষিত যুবকদের দীক্ষিত হবাব সম্ভাবনায় 
সমাজে যে উৎকণ্ঠ। জেগেছিল সেই উৎকগ্ঠাকে নিবারিত করার সঙ্গে 
সঙ্গে ধর্মসংস্কার, সমীজসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কারের মারফত প্রগতির পথ 
খুলে দেওয়া ও দেশকে আত্মস্থ করা এই উভয় প্রয়োজনকে অঙ্গীকার 
করে রামমোহন ব্রাহ্গসমাজ প্রতিষ্ঠা ক,'ন ১৮২৮ সালের ২০শে 
আগস্ট । প্রতি শনিবার সমাজের সভা বসত। পর্দার আড়ালে 
একটি ঘরে বেদমন্ত্র পাঠ হত প্রথমে, সে ঘরে অত্রান্মণদের যাবার 


৬২ সুতাধচত্ 


অধিকার ছিল না। উপনিষদের শ্লোক পাঠ করা হত ও তার বাংলায় 
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা শোনানো হত। রামমোহনের প্রতি রক্ষণশীল 
সমাজ অতি মাত্রায় বিরূপ থাকা সত্বেও ভার কিছুসংখ্যক অনুসারীও 
ছিল; ফলে ১৮২৯ সালেই ব্রাহ্মমাজ অনেকখানি প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে। ব্রাহ্মদমাজের প্রতিবাদী প্রতিষ্ঠানও দেখা দিল; রাধাকান্ত 
দেবের নেতৃত্বে গঠিত ধর্মসভাই সেই প্রতিষ্ঠান। ব্রাহ্মসমাজের 
দৈনিক সংব'দ পত্র ছিল সন্কাদ কৌমুদী এবং ধর্মসভার দৈনিক 
সংবাদপত্র ছিল সমাচার চন্দ্রিকা। এই ছুই পত্রিকার মাধ্যমে 
রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদীদের উত্তপ্ত বিতর্ক পবিবেশিত হত --দেশের 
লোক তার ফলে বনু বিষয়ে নতুন করে ভাবতে ও বিচার করতে উদ্ধ দ্ধ 
হয়েছিল । এমন কি বাংলার সুদূর নিভৃত পল্লী অঞ্চলেও সেই 
বিতর্কের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সকল বর্ণ, শ্রেণী ও স্তরের 
লোকরাই সে বিতর্কের দ্বার! প্রভাবিত, এমন কি তাতে অংশ নিতেও 
স্ব করেছিল। এতিহাসিক লিখেছেন এই বিতকের ফলে £ “0৩ 
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এই প্রচণ্ড আলোড়ন ও সংক্ষোভের মধো দাড়িয়ে রামমোহন 
১৮৩০ সালের ২৩শে জানুয়ারি ব্রাঙ্মমমাজের নিতম্ব ভবনটির উদ্বোধন 
করে বলেছিলেন যে এই ভবন কোনে বিশেষ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি 
হবেনা_যারাই এই ব্রহ্মাণ্ডের ত্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা এক অদ্বৈত ব্রন্মের 
উপাসনা করবেন_-কোনো নাম ও রূপের মাধ্যমে নয়__অরূপ ও 
অব্যয় রূপে” তাদের সকলের উপাসনার জন্যই এ ভবনের দ্বার উন্মুক্ত 
থাকবে । ভারতে বেদান্তের ভিত্তিতে অদ্বৈতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই 
ছিল তার চরম লক্ষ্য । 

রামমোহন উনিশ শতকের গোড়ায় অন্রান্ত দৃষ্টিতে যুগ সঙ্কটের 


স্ভাষচজ্জ ৬৩ 


স্বরূপ নির্ণয় করেছিলেন । সমাজসংস্কার ও শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে 
তার পথ নির্দেশ যথার্থ ছিল। তিনি তার সকল কর্ম ও আন্দোলনের 
ভিত্তি স্বরূপ ধর্মান্দোলনকেই বেছে নিয়েছিলেন__এতে তার 
অন্ত্ষ্টির পরিচয় মেলে, কারণ ভারতবর্ষে ধর্মই সকল ভাব ও কর্মের 
ভিত্তি হয়ে আছে । বেদান্ত প্রচারের জন্য তার চেষ্টা ছিল অকৃত্রিম । 
ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চান্তা বিজ্ঞান প্রচাবের দাবী জানাবার বহু 
আগেই তিনি অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠাব ভন্য প্রভৃত পরিশ্রম স্বীকার 
কবেছিলেন। বামমোহন ভাবতেব এক সন্ছটকালে যুগপুরুষ রূপে 
আবিষ্ৃতি হয়েছিলেন_তাব কাবণ ভাবতেব প্রকৃতি, স্বভাব ও 
ইতিহাসে ধাবা সম্পর্কে তাৰ বোধ ছিল অন্যান্ত সমকালীনদের 
তুলনায় স্বচ্ছ, ভাবতেব প্রাণকেও সে যুগে একমাত্র তিনিই বুঝতে 
পেরেছিলেন। তার মৃত্ার (১৮৩৩) পব ঠার কর্মের বিভিন্ন ধারার 
দা এক একজন মনীষী গ্রহণ করেন। যেমন ব্রাহ্গধর্মান্দোলনের 
নেতৃত্ব নিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, _সমাজ ও শিক্ষা আন্দোলনের 
নেতৃত্ব নিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য আন্দোলনের 
নেতৃপদে বৃত হন মধুহ্দন ও বঙ্কিমচন্ত্র। এদের এবং এঁদের 
অনুসারীদের সমবেত প্রয়াসের ফলে উনিশ শতকের মধ্যভাগের পর 
বাংলায় নবজাগৃতির সমস্ত লক্ষণেব পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল 

কিন্তু উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বংসরেই বাংলার নবজাগৃতি 
তার স্বাভাবিক পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করেছিল। ব্রান্ষধর্মান্দোলন 
অবশ্য এই সময় মন্থর ও ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। রামমোহনের পর 
দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চারে ব্রতী হয়েছিলেন 
এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি তত্ববোধিনী সভা ও তত্ববোধিনী পত্রিকা 
প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও বাংলার মফ:ম্বল অঞ্চলে প্রচারের জন্য কয়েকজন 
রান্মধর্ম প্রচারকও নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে নতুন 
শক্তি সঞ্চার করে ব্রান্ধ ধর্মান্দোলনকে সারা দেশে একটা! ব্যাপক 
আন্দোলনে যিনি পরিণত করেছিলেন তিনি কেশব চন্দ্র সেন। তিনি 


৬৪ স্ভাষচন্জ' 


ছিলেন প্রগতিবাদী মানষ,_অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, পর্দী প্রথার 
অবসান, ব্রাহ্মণদের উপবীত ত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি উদ্যোগী 
হয়েছিলেন। এই কারণে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার মত পার্থকা 
ঘটে। ফলে তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে ১৮৬৬ সালে “ভারতবর্ষাঁয় 
ব্রাহ্ম সমাজ' নামে একটি পৃথক ত্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন এবং সেজন্য 
দেবেন্্নাথের সমাজটি “আদি ব্রাহ্ম সমাজ' নামে পরিচিতি লাভ 
করে। আদি ব্রাহ্ম সমাজ ক্রমেই হিন্দুত্ধের দিকে বেশি ঝুঁকতে সুরু 
করে, তার সভাপতি রাজনারায়ণ বন্থু হিন্দু সভ্যতার জয়ধ্বনি প্রকাশ্যে 
উচ্চারণ করেন। তার প্রতিবাদে কেশবচন্দ্র ভারতবর্ীয় ব্রাহ্মদমাজকে 
উদার ও বিশ্বতোমুখী বলে ঘোষণা করেন ও হিন্দু সমাজের জাতি 
প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেন। তার গতিশীল ও সম্ভাবনাময় 
বাক্তিত্ব, অসামান্য বাগ্নীতা, আন্তরিকতা ও আবেগ জনচিন্তকে স্পর্শ 
করেছিল-_বাংল। দেশে ও সারা ভারতে ব্রাহ্ম ধর্মকে একটা নতুন 
ধর্ম কপে তিনি প্রচাব ও প্রতিষ্ঠা দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 
বন্ধে, মাদ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তিনি নিজে ব্রাহ্গধর্ম 
প্রচার করেন। তার অন্রসারীরা ভারতের অন্টান্য স্থামেও ত্রাঙ্গধর্ম 
প্রচার করেন। আধুনিক যুগে এটাই ছিল প্রথম সবভারতীয় 
ান্দোলন। কেশব সেন ইংলাগ গিয়ে রাণী ও তাৰ সরকার এবং 
বিদ্বজ্জনমগুলী কর্তৃক প্রভৃত ভাবে সম্বধিত হয়েছিলেন । 

কেশব সেন চোদো বছরের কমে মেয়েদের যাতে বিয়ে না হয় 
সেজন্য সরকারকে দিয়ে মাইন পাশ করিয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় 
ব্রাহ্ম সমাজে অপ্রাপ্ত বয়ক্কার বিবাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন । কিন্তু তিনি 
তার জ্যে্গা কন্যার বিবাহ দেন কুচবিহারের হিন্দু রাজকুমারের সঙ্গে 
_-তখন ভার কন্যা 'অপ্রাপ্তবয়ক্কা ছিল এবং বিবাহও হয় হিন্দু মতে। 
এই ঘটনাকে কেঞ্গু করে তার দলে ভাঙ্গন দেখা দেয় ও ১৮৭৮ সালে 
শিবনাথ শাক্ধী, আনন্দমোহন বসু ও বিজয়কৃষ্চ গোস্বামীর নেতৃত্ে 
“সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' নামে একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 


স্থুভাষচন্ত্র ৬৫ 


আদি, ভারতব্ষীয় ও সাধারণ__-এই ত্রিধ! বিভক্ত ব্রাহ্মধমণীন্দোলন 
শক্তিহীন হয়ে যায় নিজেদের অন্তর্কলহের ফলে। তাছাড়া যে 
প্রগতিশীল ভূমিকা পালনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব ঘটেছিল, হিন্দু 
সমাজ ক্রমেই সে ভূমিকাকে আত্মসাৎ করে নেয়। 

উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বৎসরে হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্মের 
একটা বিপুল অভ্ঠাথান ঘটেছিল--তারই মধ্যে বাংলার নবজাগৃতি 
সার্থক পবিণতি লাভ করে । ১৮৭৫ সালে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হয় রামকুঞ্চ পবমহংসের। কেশন সেন তখন তার প্রতিষ্ঠার 
শীরদেশে, তার দলে তখনো ভাঁঙওন আসেনি । অপর পক্ষে, রামকৃষ্ণ 
যদিও অপরিচিত ও অজ্ঞাত, তবু তিনি পুর্ণ সিদ্ধ। হিন্দু ধর্মের 
প্রধান সাধ মা্গগুলিনে বিচরণ কবে তিনি হয়েছেন আপ্তকাম ১ তন্ত, 
বৈষ্ণব, বেদান্ত, দৈত ও অদ্বৈত, ৰপ ও অবপ--এ সবেরই সাধনার 
চুড়ান্ত সিদ্ধিতে তিনি উপনীত । উপবস্ক ইসলাম ও খ্রীষ্টধমের 
অভিজ্ঞতাও ভার লাভ হয়ে গেছে । কেশব সেন বিস্মিত হয়েছিলেন 
দেখে ঘে ভারতের চিরন্তন ভাবধারা ও বিশ্বতোমুখী ধর্মের জীবস্ত 
একটি মুি পামকুঞ্চ পে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃত এক মন্দির 
প্রাঙ্গণে খন বতমান ও আপন সৌরভে আপনি *স বিভোর । 
কেশব সেন তাকে ভঞ্তি নআ প্রণতঠি জানিয়েছিলেন এ উচ্ছৃসিত 
কণ্ঠে চার কথা প্রচার করেছিলেন । কেশবের ধর্ম প্রচারের 
পরিসমাপ্তি এই রামকৃষ্ণ কথা প্রচাবে এবং তার বিশ্বধর্মসাধনার 
পরিণতি ভক্তিবাদ ও শক্তিবাদের দীক্ষায়। 

ইয়ং বেঙ্গল একদিন কেশব সেনের পদতলে নম হয়ে বসে নব 
জীবন মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল; কেশব সেন পরিণত বযসে রামকৃষ্ণের 
নিকট শান্ত ও নম্র চিত্তে নতুনভাবে হিন্দুধর্মের সার সত্যগুলি শিক্ষা 
করেছিলেন। তার প্রতিবাদী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও ফিরে এলেন 
হিন্দুধর্মে। রামমোহন যে প্রতিবাদ নিয়ে একদিন বিদ্রোহীর বেশে 
দাড়িয়েছিলেন-_সেই প্রতিবাদ শতাব্দী শেষ না হতেই এইভাবে 


৬ স্থভাষচজ্ 


শীস্ত হয়ে গেল। বিদ্রোহীরা ফিরে এল আপন গৃহে, জননীর 
কোলে । আদি, ভারতবষীয় ও সাধারণ__তিন ব্রাহ্মসমাজের 
নায়করাই হিন্দুধর্মের সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তার বন্ধন নিবিড়ভাবে 
অনুভব করলেন শেষ পর্যস্ত এবং তার ফলে ভারতে জাতীয়তাবাদের 
জাগরণ বিপুল বেগ নিয়ে দেখা দিল। 

ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভাতার সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে 
এদেশের ভাবমগ্ডলে যে আলোড়ন অনিবাধ হয়ে উঠেছিল ইয়ং বেঙ্গল 
তার প্রথম প্রকাশ । তরলতা, উচ্ছ্বাস, হিন্দুধর্ম ও জাতীয় এতিহ্যের 
প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপতা ছিল ইয়ং বেঙ্গলের বৈশিষ্ট্য । ব্রাহ্গসমাজ ছিল 
সে তুলনায় পরিণত, গন্ভতীর ও কতকাংণে সহিষ্ু_কিন্তু তাকেও 
বাংলার আলোড়িত ভাবমগুলের দ্বিতীয় প্রকাশ মাত্র বলেই অভিহিত 
করতে হয়। বাংলার প্রকৃত আত্মস্থ কপ ও পবজাগ্রঙ বাংলার 
প্রামাণ্য আত্মপ্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি উনিশ শতকের শেব পঁচিশ 
বৎসরে । সুভাষচন্দ্র সেই যুগের জাতক | সে সময়ে ধর্মে, সমাজ- 
আন্দোলনে, শিক্ষা ও নারীমুক্তি আন্দোলনে এবং সাহিতো জাতীয় 
ভাব ও জাতীয় নেতৃত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। ধর্মে রামকৃষ্ণ : 
সমাজ, শিক্ষা, নারীমুক্তি আন্দোলনে ঈশ্বরচন্দ্র : সাহিতো বস্কিম__ 
জাতীয় ভাবধারার প্রতিমূত্তি এই তিন বাক্তির প্রভাবে বাংলা নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কার করতে ও ফিরে পেতে সক্ষম হয়। সে ছিল 
ভারতবর্ষেরও নিজেকে ফিরে পাওয়া । 


স্থভাঁষচন্দ্র উনিশ শতকের শেষ লগ্নে জন্মলাভের ফলে বাংলার 
উনিশ শতকীয় সাধন! ও কর্মপ্রচেষ্টার সমগ্র ধারার উত্তরাধিকারী 
হয়েছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহী সন্তার আবেশ তার মধ্যে 
অনুভব করতে পারি”_তাদের মানসমুক্তির অভিযানের সুভাষচন্দ্র 
যেন একজন শরিক । মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব যখন সারা দেশকে 


স্থুভাষচন্ত্র ৬৭ 


আচ্ছন্ন করেছিল, জহরলাল নেহেরুর মতো! আধুনিক, নিরীশ্বরবাদী 
ও অহংপ্রধান মানুষও সে প্রভাবের নিকট নতি স্বীকার করে গান্ধীর 
যুক্তিবিরোধী, অস্পষ্ট মত ও পথকে মেনে নিয়েছিলেন, স্থভাষ একা 
সেদিন যুক্তিবাদে আস্থা রেখে গান্ধীপ্রভাবের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কর্ম- 
পশ্থার অনুসরণ করতে দেশবাঁনীকে ডাক দিয়েছিলেন। গান্বীজীর 
সঙ্গে প্রথম যেদিন তার সাক্ষাৎ হয় সেই দিন থেকে শেষ পর্যস্ত 
নিজের বিচার বুদ্ধির আলোয় গান্ধীদর্শন ও গাঙ্ধী-রাজনীতি তিনি 
বিশ্লেষণ করে গ্রহণ অথবা বর্জন করেছেন। গান্ধীজীর মতো 
রাজনীতি ও ধর্মের একটা অসিদ্ধ মিশ্রণকে তিনি প্রশ্রয় দেননি । 
জীবনের কোনে ক্ষেত্রে, রাষ্ীয় কর্মের ক্ষেত্রে তো বটেই, অযৌন্তিক 
ও বাস্তবে আনদ্ধ নত ও ণথকে তিনি সমর্থন করেননি । বিচার ও 
বিশ্লেষণের নিকষে যাচাই না করে কোনো! কিছুকেই তিনি স্বীকার 
বা গ্রহণ করেননি ' তাকে দেখে মনে হয় বাংলায় যারা এক যুগে 
অধীর আগ্রহে উম পেইনের “এজ অফ রীজন” বইখানি কালোবাজারি 
দাম দিয়ে কিনেছিল তাদের যুক্তিপূজা এ দেশে বিফল হয়নি। 
সতাই, ইয়ংবেঙ্গলের যুক্তিবাদে নিষ্ঠা ম্থভাষচন্দ্রের চরিত্রে ও মননে 
প্রতিফলিত হয়েছে । 
রামমোহনের এতিহাও স্থভাষচন্দ্রের জীবনে ফলপ্রস্থ হয়েছিল। 
রামমোহনের নিভীকতা ও পৌরুষ, প্রচলিত মত ও পথের বিরুদ্ধে 
একাকী দাঁড়াবার ক্ষমতা, তার আপসহীন সংগ্রামী মনোবৃত্তি, তার 
বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, তার ভারতবোধ এ সমস্তই স্থভাষচন্দ্রের মধো 
ফিরে পাই বন্গুণিতরূপে | রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে ভারতপথিক 
নামে অভিহিত করেছিলেন, স্থভাষচন্্্র আত্মপরি/য় দিয়েছেন 
নিজেকে ভারতপথিক বা ভারতপথের তীর্থযাত্রী বলে! রামমোহনের 
মতো। তিনি অবশ্য ধর্ম সংস্কারক বা সমাজ সংস্কারক ছিলেন না, কিন্তু 
সমাজব্যবস্থা' পালটাবার স্বপ্ন তার ছিল। সমাজের ক্ষেত্রে আংশিক 
আন্দোলনের বদলে তিনি সমাজের মূল সমস্তাগুলির প্রতি সামগ্রিক 


৬৮ স্থভাষচন্জ্র 


দৃষ্টি নিয়ে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন ও সমস্তা সমাধানের জন্য একটি 
পূর্ণাঙ্গ কর্মপন্থা অনুসরণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। 

ব্রাহ্গদমাজের সাধনাও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে উজ্জীবিত হয়েছিল । 
তার পিতা জানকীনাথ বস্তু এক সময়ে ছিলেন ব্রাক্মলমাজের অনুরক্ত 
ও কেশব সেনের বক্তৃতায় মুগ্ধ । স্ুভাষচন্দ্রের জীবনে যে একমাত্র 
শিক্ষক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সেই বেণীমাধব দাসও ছিলেন ব্রাহ্ম । 
এরকম নান! স্ুত্রেই ব্রাহ্মলমাজের প্রভাব তার জীবনে এসে থাকতে 
পারে, কিন্তু তার চেয়েও একটা বড় দিক থেকে বিষয়টিকে দেখা 
উচিত। ব্রাহ্গলমাজ সমকালীন বাঙালী জীবনে সবপ্রকার নৈতিক 
শিথিলতার বিরোধী একটি প্রতিষ্ঠান ছিল : আদর্শহীনতা, স্রবিধাবাদ 
ও দুর্নীতি যে সময়ে এদেশের সামাজিক জীবনের সবস্তরে সংক্রমিত 
হয়ে জাতির মেরুদণ্ডকেই জীর্ণ করে তুলেছিল সে সময়ে ত্রাঙ্গসমাজ 
নীতি ও আদর্শের পতাকা উর্ধে হলে ধরেছিল এবং ব্রাহ্মলমাজের 
সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় অবদান । নারীর প্রতি পুরুষের সেকালে 
একটিমাত্র দৃষ্টিই ছিল__কাঁমুক ও ম্বার্থপরের দৃপ্তি। আঠারো 
শতকের নৈতিক ও আদশগত সঙ্কটের কথা আগে বলেছি-__জীবনকে 
শুধুনাত্র কাম বানন( তপ্ত করার ক্ষেত্র ভাড়া আর কোনো মূলোর 
নিরীখে দেখা হত না সে যুগে। নারীর প্রতি পুরুষের ব্যবহার 
দিয়েই যে কোনে যুগের সমাজের গভীর তর সঙ্কটের পরিমাপ করা 
যায়_এবং সেই মানের প্রয়োগ করলে রামমোহনের পূর্ববতী ও 
সমকালীন বাঙালী সমাজকে ধিক্কার না দিয়ে থাকা যাঁয় না। সেই 
অভলান্ত অবক্ষয়ের মধ্যে নিপতিত, সুস্থতার প্রতি তীব্র অনীহাযুক্ত, 
ুর্বল, গ্লানিজর্জর সমাজে রামমোহন ৪ তার উন্তরশ্বরীগণ নতুন করে 
নীতি ও আদর্শ স্থীপন করেছিলেন, জীবানের ওপর নতুন মূল্য 
আরোপ করেছিলেন, কামকলুষতাসবন্ম দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন পুরুষকে 
উন্নততর জীবনবোধ ও 'জীবনাদর্শে দীক্ষিত করেছিলেন; কলকাতার 
নবোদিত বুর্জোয়া বাবুর! যখন পায়রা ওড়ানো, বিড়ালের বিবাহ ও 
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বারাঙ্গনা পোষণে অপর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করাকেই আভিজাত্যের লক্ষণ 
বলে নির্ণয় করে দিয়েছিলেন সেই সময় ব্রাহ্মদমাজ দেশবাসীর 
দৃষ্টিভঙ্গীকে পৌরুষধর্ম ও মনুষ্যত্ধধর্সের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন। কেশব সেন যখন খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত তখন 
তার একটি মাত্র সুবিধাবাদী কাজের জন্য তিনি ব্রাহ্মদের শ্রদ্ধা 
হারিয়ে ফেলেছিলেন। ব্রাক্মগণ তাদের নৈতিক আদর্শ ও আচরণের 
মান যে কত উচ্চ গ্রামে বেঁধেছিলেন এই ঘটনা থেকেই তা বোঝা 
যায়। সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কর্মীঙ্গনৈর বৃহত্তর 
পটভূমিতে ব্রাহ্মদের এই আদর্শনিষ্পা ও নীতিবাদকে বহন করে নিয়ে 
গিয়েছিলেন। ভারতীয় বাজনীতিতে সেও ছিল তার একটি মহৎ 
অবদান। আধুনিক কালে রাজনীতির অর্থ ফ্রাড়িয়েছে কপটাচার, 
মুখেব কখ, € আসল মতলব যাতে সবদা আলাদা হবে, আদর্শ ও 
নীতির বুলির আড়ালে সুবিধাবাদের ছুরিতে শান দেওয়া হবে, 
রাজনৈতিক আদর্শের সংগ্রামে নেতৃহপদ গ্রহণ করে শত্রুপক্ষের হয়ে 
চর বুত্তিতিও বাধ। থাকবে না ইত্যাদি । সুভাষ এই সহজ সাফল্যের 
রাজনীতির জ্বলন্ত প্রতিবাদ। তার আদর্শে প্রত্যয় ও নিষ্ঠা ছিল 
অবিচল ; অন্তরের আদর্শকে বাইরে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে তিনি 
কোনো প্রকার দ্বিধা বৌধ কবেননি * এবং ঘোষিত আদ*"ক বাস্তবে 
অনুসরণ করাই ছিল তার রাক্রনৈতিক কর্মধারার বৈশিহা। তার 
সমকালীন ভারতে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের সংক্রামে অধিকাংশ দল 
ও নেতা আদর্শের সঙ্গে পদে পদে আপস করাকেই জীবনের কর্তবা 
বলে মেনে নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামও তার ফলে কলুষিত 
হয়েছে, ভারতের জনজীবনে যে সামগ্রিক বিপর্যয় ও দৈন্য দেখ। 
দিয়েছে তারও মূলে রয়েছে এ কারণটি । সুভ চারদিকের 
স্থবিধাবাদের জয়ধ্বনির মধ্যে দাড়িয়েও প্রায় একক প্রচেষ্টায় আদর্শ 
ও নীতিকে উধের্ধে তুলে ধরেছিলেন। রাজনীতিতে ধারা তাব 
বিরোধী ছিলেন তাদের সম্পর্কেও মিথ্যাচার, ছলন] বা! কুট ব্যবহারের 
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আশ্রয় তিনি নেননি--শক্রর সঙ্গেও তিনি সরাসরি ও প্রকাশ্য 
মোকাবিলাই পছন্দ করতেন। 

উনিশ শতকে বাংলার নব জাগৃতির একটা বৈশিষ্ট্য ফুটে 
উঠেছিল সে সময়কার শিক্ষা আন্দোলনে । শিক্ষার প্রসার ও 
উচ্চশিক্ষার প্রবর্তন এ ছুই-ই ছিল সে আন্দোলনের লক্ষা। অবশ্ঠুই 
শিক্ষা বলতে তখন ইংরেজি বিদ্যা বা আধুনিক যুগোপযোগী বিদ্যা 
শিক্ষাকেই বোঝানো হত। স্ুভাষচন্দ্রের যখন জন্ম হয় তখন বাংলা 
দেশে শিক্ষার বিস্তার অনেকখানি ঘটে গেছে । ইংরেজ সরকারের 
শিক্ষানীতির ফলে দেশের অধিকাংশ নরনারী শিক্ষার স্যোগ থেকে 
ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ১৯০১ সালের লোক গণনা মতে প্রতি ১০০০ 
জন পুরুষের মধ্যে ৯৮ জন ও প্রতি ১০০০ জন স্ত্রীলোকের মধো 
মাত্র ৭ জন লিখতে পড়তে পারত । তবু একথাও সতা যে ১৯০১-১ 
সালে সারা ভারতে ১,০৫,০০০টি সরকারী ও ৪৩১০০০টি বেসরকারী 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মোট ৪৬১০০,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করত। 
অর্থাৎ দেশের জনসাধারণের ব্যাপক অংশ অশিক্ষিত থাকলেও একট 
ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী দেশে গড়ে উঠেছিল ।» এই নতুন 
শিক্ষিত শ্রেণীটি একদিকে যেমন ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রধান 
বাহন ছিল, অন্যদিকে "জ্কাতীয়তাবাদী সংগ্রাম তারাই পরিচালন! 
করেছে। 

সুভাষচন্দ্র এই নবোদিত শিক্ষিত মধাবিত্ত শ্রেণীর একজন । 
ভার পিতা জমিদার, শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী ছিলেন না, শিক্ষাই তাকে 
জীবনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল । ১৮৩৫ সালে যে সরকারী শিক্ষানীতি 
এদেশে গৃহীত হয়েছিল তার সুদূরবিস্তৃত ফলাফল তাই সুভাষচন্দ্র 
জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে এবং তার মানসগঠনেও তার একটা 
ভূমিকা আছে। এদেশে ইংরেজি বিদ্যা বিস্তারের ইতিহাস ভিন্ন 
রকম হলে অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
উদ্ভব না ঘটলে রামমোহনের পরবর্তী বাংলার ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন 
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খাতে প্রবাহিত হয়ে যেতে পারত ও ্ুুভাষচন্দ্রের মতো আধুনিক 
আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নেতৃপুরুষের 
আবির্ভাব হয়তো বা অসম্ভব হত। ভারতের অতীত ইতিহাসে 
এ রকম মানুষের নজীর তো! নেই । 

কিন্তু উনিশ শতকে বাংলা দেশে যে শিক্ষা-আন্দোলন হয়েছিল 
তার একট ভিন্ন ফলশ্রুতিও স্ুভাষের জীবনে দেখ! দিয়েছিল । বিশ 
শতকের গোড়ায়, স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষাকে জাতীয় 
ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে 
গঠন করার একট! প্রয়াস এ দেশের নেতারা করেন। জাতীয় 
বিশ্ববিদ্ভালয় গঠনের চেষ্টাও হয়েছিল । রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের 
তপোবনের আদরে শান্তিনিকেতনে প্রন্মচ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন । 
ইংরেজি বিগ্তার প্রয়োজন থাকলেও জাতীয় বৈশিষ্টা, সংস্কার ও 
মানসিকতার অনুকূল শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনও স্বীকৃত হতে থাকে 
এবং ১৯২১ সালে গান্ধীজী প্রবত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে সরকারী 
ও সরকারী সংস্পর্শুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কটও অন্যতম কাধন্ূচী 
হওয়ায় বাংলায় দেশবন্ধুর আহ্বানে পঞ্চাশ হাজার ছাত্র কয়েক 
মাসের ভিতর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে আসে। 
তাঁদের প্রয়োজনে বিকল্প জাতীয় শিক্ষা' প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রশ্নটি 
জরুরী হয়ে দেখা দেয়। দেশবন্ধুর সেদিকে ও লক্ষা ।ছল এবং সে 
লক্ষ্য সাধনের ব্যাপারে তিনি বিশেষ দায়িত্বভার শ্বাস্ত করেন তরুণ 
স্ভাষচন্দ্রের ওপর । ম্ুভাষ বালার জাতীয় বিগ্ভালয়গুলি সংগঠিত 
করার ভার পেয়েছিলেন ও কলকাতা বিদ্যালয়ের অধাক্ষ নিযুক্ত 
হয়েছিলেন। যুগোপযোগী অথচ জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত 
শিক্ষাব্রমের উদ্ভাবন করায় তার আগ্রহ ছিল অপরিসীম । বাংল। 
দেশে শিক্ষাকে জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা দান করার ক্ষেত্রে তার 
একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। উনিশ শতকে রামমোহন ইংরেজি 
বি্ভাকে সাদরে ও সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিলেন আমাদের দেশের 


১ সুভাষচন্দ্র 
পক্ষ থেকে, বিষ্ভাসাগর ও অন্যান্য মণীষীরা সেই ইংরেজি বিদ্যার 
বিস্তৃতির জন্যই চেষ্টা করেছিলেন। কিস্তু জাতীয় এঁতিহা ও বৈশিষ্টোর 
দাবী সে শিক্ষান্রমে স্বীকৃত হয়নি। অবশ্য আজও সে স্বীকৃতি 
কতখানি এসেছে তা সংশয়ের বিষয় । ম্ভাষ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা 
নিয়ে চিন্তা করেছেন, বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন-__ 
প্রচলিত শিক্ষাধারার পরিবর্তন করে জাতীয় শিক্ষাধারার প্রবর্তন 
তার এই আগ্রহ ও প্রয়াস তাকে শিক্ষা-আন্দোলনের একজন শরিক 
ও পথিকৃতের মধাদ। দান করেছে । 


বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলনেব শেষ অধায়ে দেশ নিজেকে 
খুজে পেয়েছিল, নিজের আত্মাকে আবিষ্ষাব কবেছিল। নবধঙ্তাগৃতি 
আন্দোলনের সেটাই মুচিরস্থায়ী ও পরিণততম কল । বঙ্গিমচন্দ্রের 
সাহিতো দেশের এই আত্ম-আাবিক্কার তথা আক্মোপলন্িব পরিচয় 
বিধৃত হয়ে আছে। বঙ্কিম ছিলেন জাতিশ্রষ্টা, পুবনে! আধাবেই 
নতুন জ্ঞাতি স্যগ্রির মন্ত্বিৎ। বালার পথ, ভারতের পথ অকম্পিত 
স্বচ্ছ দষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন | সাবা জীবন তিনি বিদেশী সরকারের 
চাকরি করেছিলেন ও নিশ্ববিদ্ভার বহু বিচিত্র ভাগে আকষ্ট নিমজ্জিত 
ছিলেন ; তবু তারই মর্মূলে এই দেশের প্রতি একনি প্রেম সঞ্চিত 
হয়েছিল ও জাতির ভবিহব্য লিপি পাঠে ঠিনিউ সমর্থ হয়েছিলেন । 
বস্কিমই প্রকৃত ও ন্ত্রদূরপ্রসারী অর্থে নবা বালার শ্রষ্টা, নবা 
ভারতীয় জাতির জীবনদাতা। বঙ্িমের খষিদৃ্টি, যার সমাক পরিচয় 
উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বছরে উদ্ঘাটিত হয়েছিল, উনিশ 
শহকের প্রথমার্ধের কোনো নেহ। ৪ মণীষীর মধোই পাইনা । 
চিরকাল বাঙালীর প্রাণ সবচেয়ে নিবিড ও গভীবভাবে বাজে 
মাতৃনামে, বাঙালীর চিরন্তন টজ্জীবন মন্ত্র মাতমন্ত্র ₹_রামকুষ। 
বাঙালীর হৃদিমন্দি€র যে সময় মাতবাকুলত। সঞ্চার করেছিলেন সেই 
একই সময়ে বঙ্কিম সবশ্রেণীর বাঙালীর প্রাকৃত দৃষ্টির সম্মুখেও এক 
সর্বজনীন মাতৃমৃতির আবরণ উন্মোচন করেছিলেন-_ সেই মা দেশ- 
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জননী, তাকে স্পর্শ করা যায়, বোঝ! যায়, হৃদয়-নিভূতে তার জন্য 
বেদনা ও আত্তি অনুভব কর! যায়। বাংলার বিশ শতকের সকল 
সংগ্রাম ও সাধনার কেন্দ্রে রয়েছেন বঙ্কিম-বন্দিত ওই মা--আর 
স্রভাষের কে পাই তারই বন্দনার বাণী, তার হৃদয় ও বাহুতে সেই 
মায়েরই নামে সকল বীধের সধণর, তার জীবনের সকল ছন্দ ওই 
মায়ের চরণেই নিবেদিত । 


উনিশ শতকের বাংলার নব জাগ্ৃতির শেষ পুরুষ স্বামী 
বিবেকানন্দ ছিলেন ভারহধমের প্রচারক- রামমোহনে যে ভারত- 
ধর্মের প্রথম উপলন্দিব লক্ষণ দেখতে পাই, গোটা এক শতাব্দীর 
সাধনার শেষে ত| বিবেকানন্দের মধো যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল । 
সেই ভারতধর্মকে কোথাও হিন্দুধর্ম, কোথাও বেদান্ত, কোথাও 
দেশপ্রেম, কোথাও বা ডারতবাসীর জন্য সুতীব্র বেদনাবোধ রূপে 
তিনি বাক্ত করেছেন। নিবেদিতাই এদেশে জাতীয়তাবাদ শব্দটির 
প্রথম প্রবর্তক, ওই শক্ের মাধামে বিবেকানন্দের ভারতসাধনাকে 
তিনি এদেশের আপামব জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন ! 
১৮৮৫ সালে যে জাতীয় কগ্রেসের জন্ম হয়েছিল তার গোড়াতে সে 
প্রতিষ্ঠান ভার হধর্সকে অঙ্গীকার করতে পারেনি । কিন্ত অরবিন্দ ও 
বিপিন পাল, তিলক ও দেশবন্ধু এই ভারতধর্মের সত্তর ওপরই 
জাতীয়তাবাদী মান্দোলন তথা স্বাধীন তা-সংগ্রামকে গড়ে তুলে- 
ছিলেন ।4 রামমোহন থেকে ঘে ধারার সূত্রপাত সেই ধারার শেষ 
পুরুষ স্ুভাষচন্দ্র-তিনি রাজনীতিতে প্রবিষ্ট বটে, কিন্তু রাজনৈতিক 
কৌশল ও ছলনা অপেক্ষা সবতোভাবে ভারতের আত্মধর্মে 
বিশ্বীসবান ;_-সে কারণেই তার পথ দুর্গম ও বন্ধুর, কখনো বা 
লোকদৃপ্টির অন্তরালে আবৃত, এবং সর্বদাই আপ্পহীন সংগ্রামের 
মধা দিয়ে ধাবিত। 


এই আঁপসহীন সংগ্রামের মন্ত্রই বা তিনি পেয়েছিলেন কোথায়? 
এ যুগে বামকৃষ্ণই সে মন্ত্রের দীক্ষাদাতা । আদর্শের সঙ্গে যে আপস 
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চলেনা, সত্যের ক্ষেত্রে যে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি চলেনা, ভাব ও কার্ধ যে 
এক হতেই হবে,__রামকৃঞ্চ নিজ জীবনে তার জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছিলেন। কোথাও সামান্ততম আপসকে তিনি প্রশ্রয় দেননি । 
রামমোহনে বেদান্ত প্রচার ও বিষয়াসক্তি, ধর্মীয় মতভেদের কারণে 
জননীর প্রতি নিষ্ঠুরতা ও ধর্মীয় মতভেদ সত্বেও পিতার সম্পত্তি গ্রহণ 
ও পিতৃদত্ত ঈশ্বর বিগ্রহ পুজার ব্যবস্থা করা__এই সব স্ববিরোধী 
জিনিস একই সঙ্গে সম্ভব ছিল। কিন্তু রামকুষ্ণের পক্ষে ভাবের ঘরে 
এই চুরি ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয় ও এমন কি মনের অজ্ঞাতসারেও 
অসম্ভব। রামকৃষ্ণ ব্যক্তিজীবনে যে আপপহীনতার পথ 
দেখিয়েছিলেন সুভাষ রাষ্ট্রজীবনের ক্ষেত্রে দাড়িয়ে তাকেই বরণ 
করেছিলেন। 

এই গ্রন্থে স্থভাষচন্দ্রের যে পরিচয় লাভের আমরা চেষ্টা করব 
তাতে দেশপ্রেমিক ও রাজনীতিবিদ স্্রভাষের কথ। অবশ্যই থাকবে 
_-কিন্ত তার সেই দেশপ্রেমের স্বরূপ ও বাজনৈতিক কর্মের মৌল 
প্রেরণার বিচার করাও অত্যাবশ্যক হয়ে উঠবে । কারণ নুভাষ নামক 
বিশালায়তন, বহুকর্মজালবিস্তারকাবী ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের ভিতরের 
আদত মানুষটির পরিচয় লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য । তার 
জীবনকে কেন্দ্র করে একদিকে আবঠ্তিত হয়েছে ভারতৈর সমকালীন 
ইতিহাস, সেই হিসাবে তিনি ইতিহাসের বিষয়ীভূত; আর একদিকে 
তিনি এক অসঙ্গ মানুষ; অতৃপ্ত দিগন্তবিসারী পথের পথিক, 
অপাথখিব ভাবে আবিষ্ট, নিংম্বার্থ, ভিন্নতর চেতনার কারণে মানব জগতে 
বিদেশীর মতো! +_জগতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তার তুলনা খুঁজে 
পাওয়া ভার। বাংলার নবযুগের সাধনার সারাৎসারের এই বিগ্রহ- 
পুরুষের দিকে তাকালে বাঙালী চিরকাল তার আত্মপরিচয় খুঁজে 
পাবে। সুভাষের জীবনের আলোয় বাংলা ও বাঙালীর ভবিষ্যৎ 
গতিপথ আবিষ্কার করাও হয়ত অসম্ভব হবেনা । 
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স্থভাষচন্দ্র পিতামাতার ষষ্ট পুত্র ও নবম সন্তান। পিত৷ 
জানকীনাথ বন্ত ও মাতা প্রভাবতী দেবী । বস্ত্র পরিবারের ইতিহাস 
গৌরবোজ্জল। দক্ষিণরাট়ীয় কায়স্থ বংশোদ্ভূত বস্ুবা চিরকালই 
বাঙালী সমাজে উচ্চবর্ণের সম্মান পেয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের সাতাশ 
পুরুষ আগে দশরথ বন্্ এই দক্ষিণরাটীয় বন্থ বংশের একজন প্রধান 
ব্যক্তি ছিলেন। দশবথ বন্ শ্রীষ্ঠীয় দ্বাদশ শতকের লোক। তার 
ছুই পুত্র__কষ্ণ ও পবম। পরম পূর্ববক্ষে চলে যান, তার বংশধরগণ 
বঙ্গভ কায়গ্থ বর্ণের অন্তভুক্তি হয়েছেন। কৃষ্ণ বস্থু বাস করতেন 
রাটাঞ্চলে। কৃষ্ণ বন্তর পুত্র ভবনাথ ও ভবনাথের পুত্র হণসেশ্বর | 
হংসেশ্বরের তিনটি পুত্র-_শুক্তিবাম, মুক্কিরাম ও অলঙ্কাব বস্তু। 
শুক্তিরাম বাগাণ্ডায় বাস কবতেন, মুক্তিরাম মাহীনগরে এসে 
বাসস্থাপনা করেন, অলঙ্কাব চলে যান পুববঙ্গে ৷ মুক্তিরাম মাহীনগরে 
সমাজপতি হযেছিলেন। তখন বাংলা দেশে তেবো শতকের 
মুসলমানী আমল চলছে । ইঠ্িপুবে ক্ল্লাল সেন 'তুন বর্ণপ্রথা 
প্রবর্তন কবে পগাটা বাঙালী জাতিকে একটা অতিশয় রক্ষণশীল ও 
বর্ণবিভক্ত কাঠামোব মধো বেঁধে দিয়েছেন_-স্পুস্যাস্পৃশ্য বিচার 
সমাজে অতিশয় প্রাবল্য লাভ কবেছে। তারপর মুসলমানদের 
আগমনের ফলে ও বাজশক্তি ঠাদেব করায়ত্ত হওয়ায় হিন্দু সমাজ 
ভীত ও সম্কুচিত হয়ে পড়ে । বল্লাল সেনের দেওয়া! কাঠামোকে 
তারা আরও শক্ত করে জাকড়ে ধরেছিল বিজাত'য়তার স্পর্শ থেকে 
আত্মরক্ষার উদ্দেশ্তটে । ইসলাম এদেশে পর্মীস্তরকরণের একট। উন্মাদনা 
নিয়ে এসেছিল। সেই উন্মাদনার সম্মুখে হিন্দু সমাজ প্রতিরোধ 
রচনা করতে বার্থ হওয়ায় কমঠ বৃত্তি অবলম্বন করেছিল, অর্থাৎ 


ণ্ঙ সুভাষচন্দ্র 
কচ্ছপের মতো নিজের শক্ত খোলসের ভিতর হাত পা! গুটিয়ে শ্রেচ্ছ 
সংস্পর্শ বাচাবার চেষ্টায় রত হয়েছিল। মুক্তিরাম বনু কুলীন সন্তান, 
তাতে আবার গ্রামের হিন্দু সমাজের সমাজপতি-_-তাই নিজের বংশ- 
বিশুদ্ধতা তথা কৌলীন্ত অক্ষু রাখতে তিনি যত্বপর ছিলেন। 
মুক্তিরামের পুত্র দামোদর, দামোদরের পুত্র অনন্ত, অনন্তের পুত্র 
গুণাকর, গুণাকরের পুত্র মাধব, মাধবের পুত্র লক্ষ্মণ। লক্ষণের 
তিনটি পুত্র জন্মে_মহীপতি বস্ত্র, পঞ্চানন বস্থ ও নারায়ণ বনস্থু। 
মহীপতি বন্থ এই বংশের একজন প্রসিদ্ধ পুরুষ। তার প্রতিভা ও 
কাধনিপুণতার খ্যাতি তৎকালীন সমাজে বিস্তৃত হয়েছিল এবং গৌড়ের 
মুসলমান রাক্তা তাকে গৌড়ের রাজধানীতে আমন্ত্রণ করে 
এনেছিলেন। তার কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে গৌড়েশ্বর তাকে রাজস্ব 
ও যুদ্ধবিগ্রহ বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। হিন্দু রাক্তহ্বকালে 
এই পদটিরই নাম ছিল মহাসন্ধিবিগ্রহিক। গৌড়ের রাজধানীতে 
মহীপতি মন্ত্রী হওয়ায় তার স্বীয় গ্রামে তিনি রাজবৎ মধাদার 
অধিকারী হয়েছিলেন । বাদশা তাকে উপাধি দিয়েছিলেন স্বুদ্ধি খা । 
তিনি রাজার নিকট থেকে পুরস্কার স্বরূপ জ্ায়গীরও পেরেভিলেন। 
মাহীনগরের নিকটেই সেই ক্ঞায়গীর তার নামে নামাঙ্ষিত হয়ে আজও 
স্রবুদ্ধিপুব নামে পরিচিত হয়ে আছে । এই স্ুবুদ্ধিপুর এখন একটি 
গ্রাম,__মাহীনগরের দুই মাইল দক্ষিণে ও বারুইপরবেব ঈষং উত্তরে 
অবস্থিত। মহীপতি বন্ত এই গ্রামে কিছ্বকাল বাস কবেছিলেন বলে 
মনে হয়। 

মহীপতি বন্্র দশটি পত্র লাভ হয়-স্ররেশ্বর, গদাধর, বিষুঃ, 
ঈশান খাঁ, দাশরথি, সববেশ্বর, বিশ্বেশ্বব, গঙ্গাধর, ভগীরথ ও পরমেশ্বর 
বন্থু। স্ুরেশ্বর পিতার যশের উপযুক্ত অধিকারী ছিলেন, বিঞু পিতার 
সমাজপতিহ্ের পদ “পয়েছিলেন ৪ ঈশান খা রাজদরবারে পিতার 
সদৃশ রাজসম্মান ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ঈশান খার বিষ্া, 
বুদ্ধি ও বিচক্ষণত৷ সকলের প্রশংসার বিষয় ছিল। তার তিন পুত্র 
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গোবিন্দ, গোলীনাথ ও বল্পভ বন্থ। গৌড়ের শ্ুলতান প্রীত হয়ে 
গোবিন্দকে গন্ধর্ব খাঁ, গোগীনাথকে পুরন্দর খা ও বল্পভকে সুন্দরবর 
খা! উপাধি দিয়েছিলেন। উপাধি দানের সঙ্গে সুলতান তাদের 
আলাদা আলাদ! ভাবে জ্ঞায়গীরও দান করেছিলেন । গোবিন্দ বনু 
যে জায়গীর পেয়েছিলেন তা মাহীনগরের দেড় মাইল পূর্বে গোবিন্দপুর 
নামে এখনও পরিচিত। পুরন্দর খার জায়গীর প্ুরন্দরপর মাহীনগর 
হাতে দু মাইল পশ্চিম-উত্তর কোণে বিদ্কামান। বল্পভের জায়গীরের 
নাম ছিল বুড়ো মল্লিকপুপ_ বর্মানে হাই নামে হয়েছে মলিকপুর 
ষ্টেশন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা যে বাংলার স্বাধীন শ্ুলভানদের মধ্যে 
সর্ব, আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৭৯৩ খঃ--১৫১৯ খুঃ) সময়েই 
পুরন্দর খা! বা গোগীনাথ বন্ত জীবিত ছিলেন। পুরন্তর খা তোসেন 
শাহের রাজন্দমন্ত্রী ও নৌ-সেনাপতি হয়েছিলেন। হোসেন শাহ 
কামরূপ, অ?হাম, কোচবিহার বা কামণা, জাকতনগর ও ওড়িশা 
যুদ্ধাভিযান পাঠিয়েছিলেন, নৌবাহিনীর তাতে একট! বড় অংশ ছিল। 
সব যুদ্ধে হোসেন শাহ জয়ী হননি, বিশেষত অহোম ও ওড়িশার 
বিরুদ্ধে য্ধে তিনি শোচনীয়ভীবে পরাতে হন । ডিশণর সঙ্গে যুদ্ধেও 
হোসেন শাহ জয়লাভ করেননি । বে আরাকানরাজ্জের সঙ্গে যুদ্ধে 
তিনি জয়যৃক্ত হয়েছিলেন । বিহারের অনেকাংশ ও তার দখলে আসে । 
হোসেন শাহের রাজহবকীলেই পু গীজরা প্রথম বা'লায় আসে । ১৫১৮ 
খৃষ্টাব্দে জোআ।-দে-সিলভেরোর নেতৃহ্বে একদল পতুগীজ চট্টগ্রামে 
এসেডিল। হোসেন শাহন রাজন্বকালে নৌবাহিনীর গুরুত্ব কতখানি 
বেড়ে গিয়েছিল তা তার যৃদ্ধবিগ্রহের বিবরণ হতেই »বাঝা যায় এবং 
পুরন্দর খা বাংলার দক্ষিণভাগে জলপগে আক্রমণের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে 
সফল প্রতিরোধ বাবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। সে 
দায়িত্ব তিনি সাফলোর সঙ্গে পালন করতে পেরেছিলেন। হোসেন 
শাহের সেনাপতি ছিলেন পরাগল খান ও ছুটি খান, প্রধান মন্ত্রী 


৭৮ হভাষচ্জর 
ছিলেন সনাতন, অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন রূপ। এই সময়কার বাংলার 
ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটন৷ শ্রীচৈতন্তদেবের অভ্যুদয় । 

পুরন্দর খা রাজদরবারে তার পুরুষান্ুক্রমে প্রতিষ্ঠার জন্য স্ব 
সমাজে বিশেষ সনম্মানভাজন ছিলেন। তার অবস্থানের কারণেই 
মাহীনগর দক্ষিণ-রাটীয় কায়স্থ সমাজের কেন্দ্রস্থল বলে বিবেচিত হত। 
মাহীনগরের পাশ দিয়েই সে সময় গঙ্গানদী প্রবাহিত ছিল। এই 
গঙ্গাপথে পুরন্দর খা মাহীনগর হতে গৌড় পধন্ত যাতায়াত করতেন। 

বল্লাল সেন প্রবতিত কুল নিয়ম মতে কায়স্থদের মধ কুলীন ও 
মৌলিক ছুটি ভাগ ছিল এবং এই ছুই ভাগের ভিএর বিবাহাদি সম্পক 
ছিল না। কন্াদায়গ্রস্ত কুলীন সমাঞ্ত মেয়েদের বিবাহের উপযুক্ত 
পাত্র সবদা স্বসমাজে পেতেন না, এত একটা উৎকট সমস্তার স্থষ্টি 
হয়েছিল। পুরন্দর চুলীন সনাজকে রক্ষার জন্য ও কুলীন-মৌলিকের 
নিবিড় সম্পক স্থাপনের উন্দেশো দক্ষিণবাট়ীয় সমস্ত কায়স্থ সমাজকে 
একজাই বা সমীকরণ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন । এই সামাজিক 
সম্মেলন উপলক্ষে মাহীনগবে লক্ষাধিক বাক্তিব সমাগম ঘুটেছিল। 
নিমন্ত্িত ব্যক্তিদের ব্যবহারের ক্তন্য পুরন্দর বন্ধ শ্রমিক নিয়োগ করে 
দ্রুত একটি বিশাল দীঘি খনন করিয়েছিলেন। লোকপ্রচলিত মতে 
এই শ্রমিকগণ প্রতিদিন কাজশেষে তাদেব কোদালগুলি ধুয়ে এক 
জায়গায় জড়ো করে রাখত এবং সেই জায়গাটাই কোদালিয়া নামে 
খ্যাত হয়েছিল। এই কোদালিয়া গ্রামই স্রভাষচন্দ্রের পৈতৃক 
বাসভুমি। এখনও তাদের বসতবাটি এখানে বিষ্কমান আছে। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগণার এই অঞ্চলটি বংশ পরম্পরায় বস্্রদের 
স্মৃতি বহন করে চলেছে । পুরন্নরের দীঘিটি খ! পুকুর নামে পরিচিত 
ছিল, ত্বার বাগানবাড়ি এখনও মালঞ্চ গ্রাম নামে পরিচিত হয়ে 
আছে। 

পুরন্দর বল্লাল "সনের কুলপ্রথার পরিবর্তন করে সমাজ সংস্কারক 
রূপে বাংলার ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। তার প্রবত্তিত নিয়মমতে 
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কুলীনের জোস্ঠ পুত্রকেই শুধু কুলীনকন্যা বিয়ে করতে হবে অন্য 
পুত্ররা কুলীন বা মৌলিক যে কোন ঘরে বিয়ে করতে পারবে । এই 
নিয়মের ফলে কুলীন মেয়েদেরও মৌলিকদের ভিতর বিয়ে দেওয়া 
সম্ভব হয়ে উঠেছিল এবং সেজন্য কায়স্থপমাজ ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা 
পেয়েছিল। দক্ষিণরাট়ীয় কায়স্থসমাজের মুখ্য স্থান দখল করেছিল 
ছয়টি গোষ্ঠী_-ঘোঁষ বংশের মাঁকনা ও বালি, বস্থবংশের মাহীনগর ও 
বাগাণ্ডা এবং মিত্র বংশের টেক ও বড়িসা। পুবন্দর খাঁ স্বীয় প্রভাব 
ও কীতির দ্বারা মাহীনগরকে কারস্থসমাজের মুখ্য স্থল করে 
তুলেছিলেন । 

১৩শ পর্যায়ে পুরন্দর যে একজাই কবেছিলেন তার পুত্র কেশব 
খা ১৪ দবয়ে তার পুনবাবৃত্তি কবেন। কেশবেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণবিশ্বাস 
খান ১৫শ পর্যায়ে আবার একজাই করেন। কৃষ্ণ বন্থু স্থলতানের 
নিকট হতে বিশ্বীস খান উপাধি পেয়েছিলেন । স্লতান তাকে যে 
জায়গীব দিয়েছিলেন পুবন্দরপুবের দক্ষিণে শাকৃষ্পুর নামে আজও তা 
পরিচিত । মাহীনগরে দক্ষিণরাটীয় কায়স্থসমাজেব তিনবার একজাই 
হওয়ায় মাহীনগর একসময়ে সামাজিকগণের তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল । 
স্মভাষচন্দ্রকে এই সকল কারণে বাংলাব এক কীতিমান * শের সন্তান 
বল! যায়। 

তার বংশাবলীর কথায় ফিরে এসে আমরা দেখি খে ১০ম পর্যায়ে 
লক্ষ্মণ বন্থুর এক পুত্র মহীপতি থেকে পুরন্দরের ধারার উৎপত্তি, আর 
এক পুত্র নারায়ণ বনু থেকে তৎপুত্র স্থির বস্তু, তৎপুত্র কোনার্ক বনু 
তৎপুত্র পরমানন্দ বস্তু, তৎপুত্র বান্ুদেব বন্ু, তৎপুত্র জানকীনাথ বন্ধ, 
তৎপুত্র রমানাথ বনু, ৬ৎপুত্র ভবানীদাস বন্থু এবং তৎপর রামভদ্র বনু 
প্রভৃতির ধারা অগ্ঠাবধি বর্তমান। রামভদ্রের ছুই ছেলে-_য'দবেন্দ্ 
ও সদাশিব। যাদবেক্দ্রের ঠিন পুত্র, রাশেখ্বর, খড়োশ্বর ও রত্বেশ্বর | 
রত্বেশ্বরের পুত্র রামচরণ বসু । রামচরণের ছুই ছেলে-_রামকাস্ত ও 
রামহরি। রামহরির ছয় ছেলে, রামমোহন, মদনমোহন, প্রাণমোহন, 
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কৃ্ধমোহন, মথুরামোহন, ভুবনমোহন। প্রাণমোহনের . তিন ছেলে, 
বৃন্দাবন, দীননাথ ও হরনাথ। হরনাথের চার ছেলে যদ্ুনাথ, 
কেদারনাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও জানকীনাথ। হরনাথ বন্ুর কনিষ্ঠ পুত্র 
জানকীনাথ বনুই স্থৃভাষচন্দ্রের পিতা । 

জানকীনাথ বস্থুর আটটি ছেলে ও ছয়টি মেয়ে। স্থুভীষ পিতা- 
মাতার নবম সন্তান। ছেলেদের নাম যথা ক্রমে সতীশ, শরৎ, স্রেশ, 
সুধীর, স্রুনীল, সুভাষ, শৈলেশ ও সন্তোষ । মেয়েদের নাম প্রমীলা, 
সরলা, তরুবালাঁ, মলিনা, প্রতিভা ও কনকলতা । 

সুভাষচন্দ্র জননী প্রভাবতী দেবী কলকাতার একটি বিশেষ 
সম্মানিত বংশের সন্তান। বিবাহের পৃবে প্রভাবতী ছিলেন প্রভাবতী 
দত্ত__হাটখোলার দন্ত বংশের মেয়ে। ইংরেজ আমলের গোড়ার 
দিকে কলকাতার যে নবোদিত অভিজাত সম্প্রদায়ের কথা আমরা 
আগে উল্লেখ করেছি হাটখোলার দন্তরা সেই সম্প্রদায়েরই অন্যতম | 

প্রভাবতী দেবীর পিতামহ কাশীনাথ দন্ত স্রশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠাবান, 
বিচ্যোংসাহী ও সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন । ছাত্রদরদী রূপে*তার পরিচয় 
চিল। তিনি ব্রিটিশ কোম্পানী মেসার্স জাডিন, দ্দীনার এগ 
কোম্পানীতে একজন উচ্চ পদস্ত অফিসাব ছিলেন। তার একজন 
জামাতা স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র কলকাতা হাইকোটের প্রথম ভার তীয় 
অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। আর একজন জামাতা 
রায়বাহাছুর হরিবল্লভ বস্্ কটকে ওকালতি করে অসামান্য প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করেছিলেন। প্রভাবতীর পিতদেব গঙ্গানারায়ণ দত্ত। 
গঙ্গানারায়ণের ছয়টি মেয়ে-_-প্রভাবতী, সত্যবতী, রূপবতী, গুণবতী, 
উষাবতী, নিশাবতী। তার ছেলেও ছিল নয়টি__ন্ররেন্দ্, জ্যোতিক্দর, 
ভূপেন্দ্র, যোগীন্ গিরীন্দ্, বীরেন্দ্র, অরুণেন্দ্র, সতোন্্, রণেক্দ্র। 
প্রভাবতী ছিলেন বাবার বড় মেয়ে, আদরের ছুলালী। তিনি যাতে 
সৎপাত্রে পড়েন এজন্য গঙ্গানারায়ণ যথেষ্ট চিন্তা করেছিলেন ।' 
জানকীনাথের সঙ্গে বিবাহ স্থির করার আগে সাক্ষাতে আলাপ- 


ডিপ ৫ (£ 
পহপ্নন1 তত পদ 7077 ৯7, টি ৬. ? 
লাভ" দের স্পা প্রততে- 
লীনা ৫৮ তে ৮75! টি ই 


সি রি ্পপারচে ও পাশা ০4৮ ব্রি | 


বাসৃপ্ঠাপপং গর্বে পো 2৮7 4 2৪ | 
টন ৯ ১৮৬৮৬ 
€ ১৮7৬ - -২/ কাছা) 

(7৮9 - (তি? ৬ 
পেসপভি ৮7৮- 
১৮ ঞ্ল্িহ শ”৯ি7৬ 
৮ (ধা ৮৮ 


৬ প্পাযা 
৮৪ রি &তেি ভাইিশা উতর 


/8৮ 50৬৮: 425 সন্গটি 


(৮০৮7৮7০৮৮৮০ পি শাচনি ০ 


£ ্শ এ 
ঠাই াহতিন্তাশি র৯ ৫৮০ “৮7০৮ ৮8 ০ ৮৯ 


০৮৮০ 
পাপা 41৮4 চেতিক্ে০ হিট ০৮ +২৮ 
€ি- ৮টি টি 772 ৫৩৯ পম 75, 2৮৮৮ 
18০৮৩ 7597 2৮ খুজে 51 তণ6৮ তন গালেস 
(শাপলা পর্পিরটিতন্ণ | ্িসিপিজি | ঠিহি ৮৮9৫ পি 
৮৮০৫ / ডি টি 
ক্রি বিচি 87৮৮ - তিস্ত একি 
গসপবা ঠপনিও 15৮৮৮ক ০ 7৮৮০৮৮7৯৮৮৫ ৩৬/স৮৩- 
এ ৮৭ 272 | 
৮৪8 ০তপ্তা নগর পান প9৩ 
লে 9৬- (শি এট পপটতপা পপ ইশা 
ন্পে ৩৮৭4 ৮ 8 ঘান্ত  পিজেধাতিরশিলা রানি 
47৯৮ ছীিই)6 তোপ ও ৩০ - ৮০" ০৭ তা 2 ৬ 


রর১ পভ বন্ধে পাপিশাতি /117 | ৫৮6০ ৮ 
রী ১৫ ছি এরি ০7৮৭ 


৮ লিপপিওড কিতা আপাততৈলা ৪ 


অল” কেপ তিতা 


ৃ 
ৃ 
7 1211 
পর রম বি 





স্থৃভাষচন্জ্র ৮১ 


আলোচনা, এমনকি দন্ভুরমতো! পবীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে তবে নাকি 
তিনি বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন । 

জানকীনাথের জন্ম হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কোদালিয়া গ্রামে । যখন 
তার বয়স প্রায় ১৬ তখন তার মায়েব মৃতু হয়। কলকাতার এলবার্ট 
স্কুল থেকে তিনি এণ্টান্স পাশ করেন। তারপর সেন্ট জেভিয়ার্স ও 
জেনারাল আযসেমব্রি ( বর্তমানে স্কটিশচার্চ কলেজ ) কলেজে কিছুকাল 
পড়ার পর তিনি চলে যান দাদা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কটকে। 
কটকের র্যাভেনস কলেজ থেকে ভিনি এফ. এ. ( ইন্টারমিডিয়েট ) ও 
বি. এ. পাশ কবেন ক্গলারশিপ সহ। জানকীনাথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অপেক্ষা এক বছরের বড় ও স্বামী বিবেকানন্দ অপেক্ষা তিন 
বছরের বড ছিলেন সুতরাং তাকে তাদের সমসাময়িক বলা যায়। 
আক্ষরিক অর্থেই তাই সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের 
পরবতী পুরুষ ও উত্তরস্থরী বলা চলে। 

আচাধ প্রফুরচন্দ্র বায় ছিলেন জানকীনাথের সহপাঠী_ আমরা 
পরে দেখব স্তুভাষেব সঙ্গেও আচাষ বায়ের ঘনিষ্ঠ হৃগ্ঠতা স্থাপিত 
হয়েছিল। জানকীনাথ কটক থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে কলকাতায় আসেন 
আইন পবীক্ষা দেবার জন্য | প্রন্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, তার ভাত 
কৃষ্ণবিহাবী সেন ও ত্রান্ষপমাজেব নেতা সিটি কলেভের অধাক্ষ 
উমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে এই সময়ে তাব পবিচয় হয়েছিল । কৃষ্ণবিহারী 
সেন তাকে এালবাট কলেজে মধ্যাপনার স্বযোগ দেন-__কিন্ত মাত্র 
কয়েক মাসের বেশি তা' স্থায়ী হয়নি। তারপর চব্বিশ পরগণ। 
জেলাব জয়নগর গ্রামের উচ্চ ইংরেজি বিগ্ভালয়ে নয় মাস প্রধান 
শিক্ষকের কাজও তিনি করেছিলেন । এই সময় তাকে তীত্র আথিক 
কষ্ঠ ভোগ করতে হয়েছিল । 

জানকীনাথ বিশ বছর বয়সে ১৮৮০ হুষ্টাব্দে প্রভাবতী দেবীকে 
বিবাহ করেন। ১৮৮৪ খুষ্টান্দে কলকাতার মেট্রোপলিটন কলেজ 
থেকে তিনি বি. এল. ডিগ্রী পান। তারপর তিনি চলে যান কটকে 
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আইন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্টে। কটকের সেসময়ের প্রতিষ্ঠাবান আইন 
ব্যবসায়ী ও সরকারের উকিল রায়বাহাছুর হরিবল্পভ বসু তাকে 
আইন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভে সাহাযা করেছিলেন। আগেই 
বলেছি হরিবল্লভ ছিলেন তার পিসেশ্ব শুর । 
জানকীনাথ জীবনে যেসকল ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন, যে 
পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন এবং যে বংশে তার জন্ম--এই সমস্তই 
তার মানসগগনে সাহাযা কবেছিল। যে মানসবৈশিষ্ট্ের তিনি 
অধিকারী ছিলেন এবং যা দায়ন্ববপ শ্ভাষচন্দ্রকে তিনি অপণ করে 
যান এই প্রসঙ্গে তার কিছু সন্ধান নেওয়া উচিত। 
তার বংশের কথা পুরেই বলেছি, তাৰ জন্মভূমিও তার বংশের 
মতোই উজ্জ্বল ছিল। কোদালিয়া গ্রামে তাব জন্ম__মাহীনগর, 
কোদালিয়া, চাংডিপোতা, রাজপুব, হবিনাভি, লাঙ্গলবেছে প্রভৃতি 
পরম্পরসন্থদ্ধ গ্রামগুলি একটি উজ্জল স্*স্কৃতিক সাধনার পাদগীঠ। 
এই গ্রাম গুলিব পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল ভরাগঙ্গ। __-কবিরাম তাৰ 
বায়মঙ্ল” গ্রন্থে তাই লিখেছেন £ 
সাধুঘাট। পাঁছে কবি সর্ধাপুব বাহে তরি 
টাপাইল বারুইপুবে আসি । 
বিশেষ মহিমা বুঝি বিশালাক্ষী দেবী পুজি 
বাহে তবি সাধু গুণবাশি ॥ 
মালঞ্চ রহিল দূৰ বাহিয়া কল্যাণপুর 
কল্যাণ-মাধশ প্ণমিল। 
বাহিলেক যত গ্রাম কি কাজ করিয়া নাম 
বছড়দহ ঘাটে উন্তবিল ॥ 
গঙ্গাব বুকে পলি জমে শ্রোশ বন্ধ হয়ে গেলে গঙ্গার গঠিপথ 
পরিবতিত হয়ে যায় । তখন এই সমৃদ্ধ অঞ্চলটি অস্বাস্থ্যকর, জ্বর ও 
ম্যালেরিয়ার আবাস ও মর্থ নৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে। 
পূর্বে নদীয়া, গৌড় প্রভৃতি বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রের 


স্ুভাষচন্ত ৮৩ 


সঙ্গে নদীপথে এই অঞ্চলের যে সরাসরি যোগ ছিল তা আর রই না 
এবং ইংরেজ আগমনের পুর্বে রেলগাড়ি না থাকায় স্বাভাবিক কোনো 
যোগাযোগই আর প্রতিষ্ঠিত হল না। প্রতিষ্ঠাবান লোকেরা তখন 
এই স্থান তাগ করে বাংলার অন্যান্য সমৃদ্ধ অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন । 
কিন্ত গুরু পুরোহিত ও স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ শাসন ও ব্রহ্ধত্র 
তাগ করে অন্য স্থানে যাওয়া উচিত মনে করেননি--নভারই ফলে 
কোদালিয়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত বংশধরগণের 
স্মৃতি আজও অটুট আছে। বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই অঞ্চলে 
জন্মেছিলেন এবং নেকারণে দাক্ষিণাতা বৈদিক সমাজে কোদালিয়। 
কাশীর সমতুল বলে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। এই মর্মে একটি 
শ্লোক % উল হয়েছে 
কোদালিয়া পুরী কাশী গোঘাটা মণিকণিকা | 
তর্কপঞ্ধাননো বাঁসো রামনারায়ণঃ স্বয়ং ॥ 
রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী পর্যন্ত একই 
বিদ্াবাচম্পতির বংশে জন্মেছিলেন । এখানকার সকল পণ্ডিত ও 
মনীষীদের নামোল্লেখ এখানে অনাবশ্যক, তবে একথা বলা যায় যে 
মধাযুগ থেকে আধুনিক যুগ পধন্ত পঃশ্িতা ও মন'হার ধারা এই 
অঞ্চলে অব্যাহত ভাবে বহমান ছিল এবং জানকীনাথ এই এতিহা- 
সম্পন্ন অঞ্চলের পরিবেশে মানুষ হওয়ায় তার মানসিক গঠনে বশীয় 
স্কৃতির একটা ধারাবাহিকতা স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান ছিল। 
আধুনিক যুগে এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ সুধী ব্যক্তিদের মধো অন্যতম 
ছিলেন আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ । তিনি কোদালিয়ায় জন্মগ্রহণ 
করেন। হিন্দ্র আইন সংকলনে ইংরেজ সরকারকে তোন বিশেষভাবে 
সাহাব্য করেছিলেন। তার জন্ম ১৮১৯ খষ্টা্দে, মৃত্যু ১৮৭৫ থুষ্টাবে। 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে একত্রে তিনি ত্রাঙ্গধর্ম-ব্রত গ্রহণ 
করেছিলেন । দেবেন্দ্রনাথ তাকে বেদবিদ্া অধায়নের জন্য কাশী 
পাঠিয়েছিলেন। চার বছর পর মূল বেদ ও উপনিষদ গ্রন্থগুলির 


ছ৪ স্থভাষচন্্ 


পুধি সংগ্রহ করে ও বেদবিষ্ঠা অনুশীলন করে ফিরে এসে তিনি 
তত্ববোধিনী সভ। ও ব্রাক্মলমাজের সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। তিনি “বৃহতৎকথা” নামে একখানি অন্ুবাদগ্রস্থ ছুই খণ্ডে 
প্রকাশ করেছিলেন, রামমোহন রায়ের গ্রস্থাবলী রাজনারায়ণ বসুর 
সহযোগে সম্পাদনা করেছিলেন, বেদান্তসার, মহানিধাণতন্তর, 
ভগবদগীতা, বেদাস্তদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থও সম্পাদন! ও অনুবাদ করে 
প্রকাশ করেছিলেন। 

দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃূষণ (জন্ম ১৮২৬, মৃতু ১৮৮৬) উনিশ শতকের 
নবজাগুৃতির একজন পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন । তার জন্ম চাংড়িপোতায়। 
তার শ্রেষ্ঠ কীতি ছিল সাপ্তাহিক “সোমপ্রকাশ'। বিনয় ঘোষ 
লিখেছেন £ “সমস্ত সাময়িকপত্রের মধ্যে 'সোমপ্রকাশ? নিঃসন্দেহে 
সর্বপ্রধান, অন্তত উনিশ শতকেব ষ্ঠ ও সপ্তম দশকে তার নিকট- 
প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন পত্রিকা ছিল বলে মনে হয়না ।**অর্থনীতি 
সমাক্ত সংস্কতি রাজনীতি নানাবিধ বিষয় নিয়ে সোমপ্রকাশ যে 
আলোচনা কবেছেন, তাঁর মধো একটি বলিষ্ঠ যুক্তিবাদী উদ্াব মনের 
পরিচয় পাওয়া যায়। এরকম মন ও দৃগ্রিভঙ্গী সোমপ্রকাশের 
সমকালীন পত্রিকার ক্ষোত্রে খুবই দুর্লভ ছিল বলা চলে । পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র নিগ্ভাসাগবেব মতো মুক্তচিন্ত উদ্ারহৃদয় যুগপুরুষ যে 
সোম প্রকাশ পত্রিকার আদি-পরিকল্পক ও অন্যতম প্রতি্গাতা ছিলেন, 
সোম প্রকাশের পরিচালক ও সম্পাদকরা তার মধাদ। অনেকটা বজায় 
রেখেছিলেন । উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর 
সার্থক মুখপত্র হয়ে উঠেছিল সোমপ্রকাশ।৮ (বিনয় ঘোষ £ 
সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র। চতুর্থ খণ্ড ) ১৮৫৮ সালের ১৫ই 
নভেম্বর “সোমপ্রকাশ” প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বারকানাথ এই 
পত্রিকার মাধ্যমে দীর্ঘকাল ধরে যথার্থ ই দেশের সেবা করে গেছেন। 

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগৃতির ইতিহাসে অন্যতম নেতার 
আসন দখল করে আছেন শিবনাথ শাস্ত্রী, তারও জন্ম চাংড়িপোতা 


স্থভাষচন্তর ৮৫ 


গ্রামে । কোদালিয়া ও চাংডিপোতা পাশাপাশি গ্রাম । শিবনাথ 
ছিলেন শিক্ষক, সাহিত্যব্রতী, সমাজ-সংস্কারক ও ধর্মান্দোলনের 
নেতা। কেশব সেনের নেতৃত্বে ভারতবষাঁয় ব্রাহ্মমন্দিরের 
দ্বারোদঘাটনের দিনে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন পরবর্তী কালে 
আদর্শের প্রেরণায় কেশবচন্দ্রের বিবোধিতা করে তিনি সাধারণ 
ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ভারতের স্থায়ন্তশীসনলাভের 
আন্দোলনের জন্য রাজনৈতিক সগঠন গড়তেও ব্রতী হয়েছিলেন এবং 
স্বরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বন্থুর সঙ্গে একত্রে 
ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন বা ভারত-সভা প্রতিষ্ঠা করেন। বিপিনচন্দ্র 
পাল, সুন্বরীমোহন দাস, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন যুবককে 
নিয়ে 1৩ একটি কমীদল গঠন করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
বিপিন পাল লিখেছেন £ 

“স্বদেশপ্রীতিই এই দল গঠনের মূল প্রেরণা ছিল। এই 
স্বদেশপ্রীতির ভিতর দিয়াই শিবনাথবাবুর সে সময়ের ধর্মভাব ফুটিয়া 
উঠিতেছিল। রাষ্্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, পারিবারিক 
স্বাধীনতা__জীবনের সববিভাগে ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদিধর্মের 
অনধীনতার আদশটিকে ফুটাইয়া তোল'ঈ শিবনাথবা« এই কর্মীদল 
গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল।” এই দলের কমীদের যে প্রতিজ্ঞাপত্রে সই 
করতে হত তাতে সর্তের মধ্যে ছিল ঃ 

১। প্রতিমা-পৃূজ। করিব না। 

২। বাকো ও কাধে জাতিভেদ মানিব না। 

৩। পরিবারে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার 
করিব। 

৪। নিজেরা একুশ বসরের পুরে বিবাহ করিব না; এবং কোন 
বালিকাকে তাহার ষোড়শ বৎসরের পূবে পত্বীরূপে গ্রহণ করিব না। 

৫1 যথাসাধ্য ক্্ীলোক এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা- 
বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিব । 


৮৬ স্ভাষচন্্র 


৬। নিজেদের এবং দেশের লোকের স্বাস্থ্য শক্তি ও শৌর্ধ 
বৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম চার প্রচার করিব এবং নিজেরা অশ্বারোহণ ও 
বন্দুক চালনা অভ্যাস করিব এবং দেশমধ্যে যাহাতে এ সকল বিগ্ভার 
বহুল প্রচার হয় তাহার চেষ্টা করিব । 

৭। একমাত্র স্বায়ত্ত-শীসনকেই বিধাত-নিদিষ্ট শাসন-ব্যবস্থা 
বলিয়া স্বীকার করি, তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের 
মুখ চাহিয়া এখন যে বিদেশীয় রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার 
আইন-কানুন মানিয়া চলিব। কিন্তু ছুঃখ-দাবিদ্রা দুর্দশা দ্বারা 
নিপীড়িত হইলেও এই গভর্ণমেন্টের অধীনে কখনই দাসত্ব স্বীকার 
করিব না।” (বিপিন পাল £ সন্তর বছর) 


শিবনাথ নিজে এই ও তিজ্ঞাপত্রটি রচনা করেছিলেন ও নিজেই 
অগ্নিসাক্ষী করে এতে সই দিয়েছিলেন । ভার ধর্ম-সংক্জারক, সমাজ- 
সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, দেশহিতৈষী ও স্বাধীন তাকামী রূপটি এই 
প্রতিজ্ঞাপত্রের মধ বিধৃত হয়ে আছে । তিনি বনু গ্রন্থ, কাবা, 
উপন্যাস, প্রবন্ধ, জীবনী ও আত্মজীবনী রচনা কবেছিলেন স্ব্রাহ্মধর্মের 
ইতিহাসও ভিনি রচনা কুরেছিলেন | দ্বাবকানাথের পর “সোম প্রকাশ” 
ও অন্যান্য পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছিলেন । তাব ্ীবংকাল 
১৮৪৭-_-১৯১৯ খৃষ্টাব্দ । 

বাংলা দেশের বিশ শতকের রাজনীতিতে এই অঞলের তিন জন 
নেতার অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগা-হবিকুমার চক্রব গ, সাইকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ মানবেন্দ্রনাথ রায়। পরে যথাস্থানে এদের কথা 
আমরা আলোচনা করব । অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রসিদিলাভ করেছিলেন 
এমন যেসব বাক্তির এখানে জন্ম ঠাদের মধ্যে হিন্দু আইনের পণ্ডিত 
ভারতচন্দ্র শিরোমণি, চিত্রশিল্পী কালীকুমার চক্রবতী, সঙ্গীতজ্ঞ 
অঘোর চক্রবর্তী ও কালীপ্রসন্ন বন্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা উচিত। 
জানকীনাথ বস্থ এই সব মানুষের এতিহাকে বহন করেছিলেন__ 
একজন আদর্শবান, চরিত্রবান, সংবেদনশীল শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে 


স্থুভাষচন্জ ৮৭ 


সেটাই ছিল শ্বাভাবিক। ত্রহ্মানন্দ কেশব সেনের সংস্পর্শে তিনি 
এসেছিলেন ও ভাব দ্বারা তিনি প্রভৃতভাবে প্রভাবিতও হয়েছিলেন । 
আদর্শের প্রেরণায় ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার বশে এক সময়ে তিনি 
ব্রাহ্মমাজে যোগ দেবার কথা %শভীবভাবে চিন্তা করেছিলেন । 
কিন্তু ব্রাহ্ম আন্দোলন অন্তদ্বিন্দের ধলে ক্রমে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল 
ও পুবের উগ্রতা পরিহার করে হিন্দ্ত্বের দিকে এগিয়ে এসেছিল__ 
জানকীনাথ সম্ভব ৩ সেইভ্ন্য ব্রা্মসমাজে ফোগ দেবার মার গুয়োজন 
অনুভব করেননি । ৩বু ভ্রাক্গানমাজ যে প্রগতিশীল চিন্তাধারার 
প্রতিভূ ছিল তিনি তার আআ শীপার ছিলেন। আদর্শ ও নৈতিক 
চরিত্রের উচ্চ মানে তিনি ত্রান্মাপ্র মতোই বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন । 
তার চরিত্র ছিল নিমল, অকলঙ্ক ও ঝজু। 

জানকীনাথের ওপর অপব এক শ্বত্রে রামকৃষ্বিবেকানন্দের 
প্রভাবও এসে পড়েছিল। তিনি যখন কলকাতায় একজন নবযুনক ও 
আইনের ছাত্র, বামকুষ্ের খ্যাতি তখনই কেশব সেনের প্রচারের কলে 
কলকাতার সমাজে বাপু হয়ে গেছে। কেশব সেন ও অপবাপর 
ব্রাহ্ম নেতারা যে সাধকের পুতি সশ্রছ্ ছিলেন, জানকীনাথের হৃদয়ের 
শ্রদ্ধা তাব প্রতি ধাবিত হওয়া শ্ব্বিক ছিত।' তবু তিনি 
বামকৃষ্ণকে দেখতে গেছেন এমন কোনো তথা পাইনা-ধাননি বলেই 
মনে হয়। কিন্তু কটকে তাব পিসাশ্বশুব হরিবল্লভ বসু ছিলেন একজন 
রামকুঞ্চভক্তু । হবিবল্পভ ক্রানকীণাথকে যেমন সাহাধা করেছিলেন 
তেমনি নেহও করেছিলেন । শ্রীম-বচিত “শ্রীশ্ীবামকৃঞ্চ কথামৃত” 
গ্রন্থের ধর্থ ভাগে হরিবল্পভ € বামকুষ্ের সাক্ষাংকারের এই বিবরণ 
আছে £ 

পত্রিংশখণ্ড। প্রথম পরিচ্ছেদ । শশমপুকুর বাটিতে হরিবল্লভ, 
নরেন্দ্র, মিশ্র প্রভৃতি ভক্তনাঙ্গে। [শ্রীযুক্ত বলরামের জন্য চিন্তা 
শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসু ] শ্রীরামকৃষ্ণ শ্টামপুকুরের বাটিতে ভক্তসঙ্গে 
চিকিৎসার্থ বাস করিতেছেন। আজ শনিবার। আশ্বিন, কৃষ্ণা 


৬৮ স্থভাবচন্জ 
অষ্টমী তিথি; ১৬ই কাতিক। বেলা নয়টা । ৩১ শে অক্টোবর, 
১৮৮৫ খত । 

এখানে ভক্তের! দিবারাত্রি থাকেন-_ঠাকুরের সেবার্থ! এখনও 
কেহ সংসার তাগ করেন নাই। 

শ্রীবলরাম সপরিবারে ঠাকুরের সেবক। তিনি যে বংশে 
জন্মিয়াছেন, সে অতি ভক্ত বংশ। পিতা বুদ্ধ হইয়াছেন, বুন্দাবনে 
একাকী বাস করেন-_ঠাহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীন্রীশ্যামন্রন্দরের কুঞ্জে। 
তাহার পিতৃবাপূত্র শ্রীযুক্ত হরিবল্পভ বসন ও বাটার অন্যান্য সকলেই 
বৈষ্ণব । 

হরিবল্লভ কটকের প্রধান উকিল । পরমহংসাদেবের কাছে বলরাম 
যাতায়াত করেন_ বিশেষতঃ মেয়েদের লইয়া যান- শুনিয়। বিরক্ত 
হইয়াছেন। দেখা হইলে, বলরাম বলিয়াছিলেন, তিমি তাহাকে 
একবার দর্শন কর-_তারপর যা হয় বোলো ! 

আজ্ত হরিবল্লভ আসিয়াছ্েন, তিনি ঠাকুবকে দর্শন কবিয়া অতি 
ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন । 

শ্রীরামক্চ-_কি করে ভাল হবে! আপনি দেখছো শক্ত 
ব্যামো! 

হরিবল্পভ- আজ্ঞা ডাক্তারেরা বলনে পারেন । 

শ্রীরামকু্চ_ মেয়েরা পায়ের ধুলা লয়। তা ভাবি একরপে 
তিনিই ( ঈশ্বর ) ভিহরে আছেন-__হিসাব আনি । 

হরিবল্পভ-মআাপনি সাধু । আপনাকে সকলে প্রণাম করবে, 
তাতে দোষ কি? 

শ্রীরামকৃষ্ণ __সে ধ্রুব, 'প্রহলাদ, নারদ, কপিল, এরা কেউ এলে 
হোতো। আমিকি! “আাপনি আবার আসবেন 1৮ 

হরি__আন্ঞা, আমাদের টানেই আসবো_আপনি বলছেন 
কেন। হরিবল্পভ বিদায় লইবেন-_ প্রণাম করিতেছেন। পায়ের 


'স্ভাষচন্দ্র ৮৯ 


ধুলা লইতে যাইতেছেন-ঠাকুর পা সরাইয়া লইতেছেন। কিন্ত 
হরিবল্পভ ছাড়িলেন না__জোর করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন। 

হরিবল্পভ গাত্রোখান করিলেন। ঠাকুর যেন তাহাকে খাতির 
করিবার জন্য ফ্াড়াইলেন। বলিতেছেন__-বলরাম অনেক দুঃখ 
করে। আমি মনে কল্লাম, একদিন যাই-_গিয়ে তোমাদের সঙ্গে 
দেখা করি। তা আবার ভয় হয়! পাছে তোমরা বল, একে কে 
আনলে !” 

হরি--ও সব কথা কে বলেছে । আপনি কিছু ভাববেন না। 
হরিবল্পভ চলিয়া গেলেন । 

শ্রীরামকষ্জ ( মাস্টারের প্রতি )__-ভক্তি আছে-__তা। না হলে ক্রোর 
করে পায়ের ধূলা নিলে কেন? 

“সেই যে তোমায় বলেছিলাম “ভাবে দেখলাম ডাক্তার ও আর 
এক জনকে, এহ সেই আর একজন ! তাই দেখ, এসেছে। 

মাষ্টার আছে, উক্তিরই ঘর । 

প্লীরামকুষ্*_কি সরল ।” 

হরিবল্পভ রামকৃষ্ের নিকট দ্বিতীয়বার আসেন ক₹”মকদিন পর, 
৬ই নভেম্বর তারিখে সেও শ্যামপুকুর বাটিতে । শী” লিখেছেন ঃ 
“হরিবল্লভ আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, তোমায় দেখলে আনন্দ 
হয়। হরিবল্পভ অতি বিনীত। মাছুরের নীচে মাটির উপর বসিয়া 
ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন। হরিবল্লভ কটকের বড় উকীল 1." 
হরিবল্পভ আমিলেন। আসিবার সময় বলিলেন, আমি আবার 
আসবো 1” ( কথামৃও, তৃতীয় ভাগ, ২২ খণ্ড, দ্বিতীম পরিচ্ছেদ ) 

এই ছুটি দৃশ্যে মামরা কটকের সরকারী উকিল ও প্র্িষ্ঠাবান 
আইন ব্যবসায়ী হরিবল্পভ বসুর যে পারিচয় পাই তাতে বোঝা যায় 
যে রামকু্চের সঙ্গে তার একটা সংঘাত ছিল--পরে সেই সংঘাত 
বিনম্র ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। রামকান্ত বনু দ্বীটে হরিবল্পভ 


৯* ভাষন 


ও বলরামের বাড়িতে রামকৃষ্ণ বহুবার এসেছেন ও কলকাতায় এটাই 
ছিল তার প্রধান লীলাস্থান । 
জানকীনাথ বসু হরিবল্পভের নিকট থেকে কী পরামর্শ 
পেয়েছিলেন জানিনা, তবে তার জীবনে ধর্মভাব অনেকখানি স্থান 
জুড়েছিল। তিনি ব্রাঙ্গধর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্মের দিকে 
ফিরে এসেছিলেন । সাধন-ভজনের আগ্রহে তিনি ছুই বার গুরুবরণ 
করেন। সুভাষচন্দ্র লিখেছেনঃ “জানকীনাথ চিরকাল ধামিক 
চিত্ত ছিলেন। বহুকাল যাবং তিনি কটকের 7075950701)1091 
[,০4£০-এর সভাপতি ছিলেন। ১৯১১ খরষ্টান্দে বাগবাজারের 
৬পণ্ডিত শ্যামনাথ ভষ্টাচাধা মহাশয়ের নিকট তিনি সক্্ীক প্রথমে 
দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথম গুরুর স্ব্গপ্রাপ্তির কয়েক বংসর পর তিনি 
পুনরায় সন্ত্রীক হিমাই তপুরের ঠাকুর শ্রীঅন্ুকুলচন্দ্র চক্রব শী মহাশয়ের 
“নং সঙ্গে যোগদান করেন এবং সেইখানে দীক্ষা গ্রহণ কবেন। 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধর্দপ্রবৃন্তি আরও বলবভী হইয়াছিল । 
তাহার কর্মবভুল ও সংগ্রামর ত জীবনে ধর্মেব প্রেরণাই হিল তাহার 
সবচেয়ে বড় সহায় ৪ শক্তির উৎস । যৌবনে ভাহাকে সাংসারিক 
ভাবের সহিত যুঝিতে হইয়াছিল এবং কেবলমাত্র স্বীয় কর্মপ্রচেষ্টা 
ও ভগবদ বিশ্বাসের বলেই ঠিনি লব্ধপ্রতিচ্চ হইতে পারিয়াছিলেন । 
পরবতী জীবনে যখন আত্মীয়-স্বজনের মকাল প্রয়াণে তিনি 
উপর্য্ণপরি আঘাত পাইয়াছিলেন তখন তাহার গভীর ভগবদ্‌ 
বিশ্বাই তাহাকে অটল রাখিয়াছিল। তাহার ছুই পুত্র শ্রীমান 
স্তরেশচন্দ্র ও গ্লীমান সুভাষচন্দ্র যখন সরকারী পদ পরিতাগ করেন 
তখন তিনি মোটেই বিচলিত হন নাই-_বরং সারাজীবন পুত্রদের 
কল্যাণকর প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিয়াছিলেন। দেহত্যাগের অবাবহিত 
পূর্বে ঠীহাকে যুগপৎ ছুইপ্রকার বিপদ সহ্য করিতে হইয়াছিল-_ 
একদিকে জামাতা, কন্তা প্রভৃতি আাতঝ্ীয়ের অকাল প্রয়াণ এবং 
অপর দিকে তাহার ছুই পুত্র শ্রীমান শরৎচন্দ্র ও শ্রীমান স্ুভাষচন্দ্রের 


সুভাষচন্দ্র ৯১ 


কারাযন্ত্রণা ভোগ। কিন্তু এ সব ছুঃখ শোকের মধ্যেও তিনি 
বীরের মত অটল ছিলেন এবং মুহুর্তের জন্য ও অন্তরের ভগবদ বিশ্বাস 
হারান নাই।” ( ৬জানকীনাথ বসুর জীবনচরিত' প্রবন্ধ ) সুভাষ 
জানকীনাথের এই ভগবদ ভক্তি গভীবভাবে বালক বয়সেই 
অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন, পিতার মানসিকতার সঙ্গে এইখানে 
ছিল তার মিল। 
জানকীনাথ ১৯০১ সালে কটকের পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত 
হয়েছিলেন, ১৯০৫ সালে রায়বাহাছবুর হরিবল্লনের মৃত্যুর পর 
গভর্ণমেন্ট প্লীডারের পদও তিনি পেয়েছিলেন । ১৯০১ সালে তিনি 
কটক মিউনিসিপালিটির প্রথম বেসরকারী চেয়ারমান নিবাচিত 
হন। ১৯১১ সালে তিনি বঙ্গীয় বিধান পরিষদের (31769] 
[,2615190৬0 0:০989011) সদ্য মনোনীত হয়েছিলেন এবং এ 
বছরই সবকার তাকে “রায়বাহাছুর” খেতাব দেন। ১৯১৬ সালে 
তিনি সাঁকিট কোর্টের গভর্ণমেন্ট প্রীডার নিযৃক্ত হয়েছিলেন । ১৯১৭ 
সালে জেল! মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে মতান্তর উপস্থিত হওয়ায় তিনি 
সরকারী উকিলের পদ ত্যাগ করেন। ১৯৩০ সালে সরকারী 
দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তিন “রায় বাহা'-" খেতাবও 
তাঁগ করেছিলেন । 
জানকীনাথ ওড়িশায় তাব দীর্ঘ সাফলাপুর্ণ কর্মজীবনকালে 
ওড়িশার মঙ্গলের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি 
রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ না নিলেও স্বাধীনতা-আন্দোলানর একজন 
সমর্থক ছিলেন ও গ্রাতি বৎসর কংগ্রেসের বাধষিক অধিবেশনে যোগ 
দিতেন। মাঝে মাঝে সে জন্য সরকারের বিরাগভাজনও তাকে 
হতে হয়েছে। অসহযোগ আন্দৌোলদ আরম্ভ হলে জানকীনাথ 
ংগ্রেসের গঠনমূলক কাকে অংশ নিয়েছিলেন। খদ্দর বাবহারে 
তার অনুরাগ ছিল। স্বদেশী দ্রবা ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনে 
তার আগ্রহ ছিল। তার স্বদেশপ্রেম ছিল নির্ভেজাল ও অস্তঃশীলা। 


৯২ সুভাষচন্দ্র 
তার ছেলেরা কংগ্রেসের কাজে যোগ দিলে তিনি আপত্তি করেননি, 
সর্বাস্তঃকরণে তাদের সমর্থন করেছেন। ওড়িশার প্রথম জাতীয় 
বিগ্ভালয়, গোপবন্ধু দাশ প্রতিষ্ঠিত “সত্যবাদী” বিষ্ভালয়ের সঙ্গে তিনি 
যুক্ত ছিলেন ও বিদ্যালয়টির উন্নতির জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টাও 
করেছিলেন । 


জানকীনাথ ছিলেন সমাজসেবী ও দরিদ্রের বন্ধু। ওড়িশার 
নানা জনহিতকর ও সমাজসেবামূলক কাজে তিনি জড়িত ছিলেন ! 
স্কুল ও কলেজের গরীব ছাত্ররা ভাব কাছ থেকে মাসের পর মাস, 
বছরের পর বছর নিয়মিত সাহা পেত। গরীব প্রতিবেশিগণ 
ও অসহায় পরিবারেরা তার নিকট সাহাযোর আশা করত এবং 
তাদেব সে প্রত্যাশা কখনো বার্থ হয়নি। প্রতি ববিবারে তার 
বাড়িতে কাঙ্গালী বিদায় হত। তার ন্বগ্রাম কোদালিয়াকেও 
তিনি বিষ্বত হননি। সেখানকার গরীব বাক্তিবা, আত্মীয় ও 
প্রতিবেশিরা তার নিকট থেকে বিপদ ও সঙ্কটে অর্থ সাহায্য পেত, 
দুর্গাপূজার সময় প্রতি বছর তিনি কোদালিয়ায় আসতেন ও সাড়স্বারে 
নিজ বাড়িতে ছুর্গাপুক্তা করতেন । আজও তার বংশধররা এই 
পৃক্তার ধারাটি বক্তায় রেখেছেন, যদিও সে সমারোহ আর নেই। 
স্ভাষচন্দ্র বালাবয়স থেকে সারাঙ্জীবনে ছুর্গাপূ্জাৰ সময় বহুবার 
কোদালিয়ায় এসেছেন এবং কোদালিয়। ও নিকটবনশ্ী অঞ্চলের 
সঙ্গে তার প্রত্তাক্ষ পরিচয় ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এই 
অঞ্চলের যে বর্ণোজ্জল সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও এঁতিহ্োর কথা আমরা 
আলোচনা করেছি তা শুধু জানকীনাথকে নয়, স্রভাষচন্দ্রকেও 
প্রভাবিত করেছিল। এই সংস্কৃতির ধারাকে স্ভাষ নিজ জীবনে 
অন্বীকার করেননি । 


জানকীনাথ তার গ্রামবাসীদের উপকার ও সেবার জন্য মায়ের 
নামে “কামিনী দাতব্য ধধালয়' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পিতার 


স্থভাষচন্দ্ 


৯৩ 


নামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হরনাথ লাইব্রেরী । লাইব্রেরীটি এখনো 
বর্তমান আছে। 

জানকীনাথের জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে স্ভাষচন্দ্র 
লিখেছেন £ 

“জানকীনাথ স্বাবলম্বী পুরুষ ছিলেন। নিজের সাধনার বলে 
তিনি সংসারে উন্নতি করিয়াছিলেন এবং তিনি চাইতেন যে তাহার 
পুত্রেরাও স্বাবলম্বী হউক । তিনি পুত্রদের জন্য সাধামত সুশিক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কখনও তাহাদের স্বাধীনতা খর্ব 
করিতে চাইতেন না। তিনি বিশাল-হৃদয় ছিলেন। দীন-ছুঃখীর 
জন্য তাহার প্রাণ সর্বদা কাদিত। তাহার পরলোকগমনের পূর্বেই 
তিনি ভা”'ন পুরাতন ভত্যদের জন্য এবং পরিচিত বহু দীন-ছুঃখীর 
জন্য নিয়মিত সাহাযা বা পেন্সনের বাবস্থা করিয়াছিলেন । দানের 
বিষয়ে তিনি একদিকে যেরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন, অপরদিকে সেইরূপ 
গোপনতা ভাল্বাসিতেন। তিনি সত্যধাদী ছিলেন ও সত্যকে 
ভালবাসিতেন। তিনি অন্তবের সঙ্গে অসৎকর্ম, অসংচিন্তা ও 
অসতউপায় ঘ্বণ। করিতেন। তিনি অপরের নিকট প্রাপ্ত উপকার 
সর্বদা স্মরণ রাখিতেন ও তার ক্ন্য কৃতজ্ঞ থাঁকিতেন-_ কিন্তু অপরের 
কৃত অপকার বা অনিষ্ঠ কখনও মনে রাখিতেন না। 'রের নিন্দা 
তাহার মুখে কখনও শোনা যাইত না এবং পরশ্ত্রীক'তরতা কাহাকে 
বলে তিনি জানিতেন না । এতদ্বা তীত তিনি অন্তন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন। 
আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভূত্য পরিজন, ধনী দরিদ্র, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ__ 
কেহ কখনও তাহার মুখে রূঢ় কথা শুনিতে পাইত না। তিনি 
পুঅ্রবূপে, স্বামীরূপে, পিতারূপে, বিশাল পরিবানের কর্তারূপে, 
মানুষরূপে- যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিরল । 
এবং পরিবারবর্গের প্রতি, গ্রামের প্র।৩, সমাজের প্রতি, দেশের 
প্ররতি-_তিনি যেভাবে নিজ কর্তব্য করিয়া গিয়াছেন__-এবং সত্য ও 
ধর্মকে ভিত্তি করিয়া যেভাবে স্বীয় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন 


৯৪ স্থৃভাষচন্ত্র 


তাহা বাস্তবিকই সকলের অন্ভুকরণীয়।” (৬জানকীনাথ বন্ুর 
জীবনচরিত ) 

মা প্রভাবতী দেবী ছিলেন ব্ক্তিত্বের অধিকারিণী, গম্ভীরম্বভাবা 
বিরাট পরিবারের স্বাভাবিক কণ্রী। তিনি ছিলেন ধীর ও বিচক্ষণ 
_তাব নির্দেশ যুক্তিযুক্ত ও সবগ্রান্থ হত। তার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে 
শুধু আপন সন্তানদের জন্যই মমতা সঞ্চিত থাকত না-আবও 
যারা আশ্রয় লাভ করেছিল তার সংসারে তারাও তাব সহানুভূতি 
ও ন্সেহের অংশ পেত। কিন্তু তার উচ্ছাস বাহুলোব কোনো 
পরিচয় পাওয়া যায় না। বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী, বুদ্ধি ও বিবেচনা 
শক্তিব বশে তিনি বৃহৎ সংসারটিকে সুষ্ঠু ও সুন্মবভাবে পরিচালনা 
করতে পারতেন । 


স্রভীষচন্দ্েব বংশ পবিচয়, আঞ্চলিক পরিবেশে এতিহা ও 
পিতামাতার চরিত্র আলোচনা করলে ঠিনি উপযুক্ত গৃহে ও এতিহাময় 
পরিবেশে জন্মছিলেন বলে ম্বীকাব কবতৈ হয়। তাব সঙ্গে 
যদি তার জন্ম সময়ে দেশের মানস পটভূমি ও নবযুগেব বাঙালীর 
আত্মপ্রকাশেব নতুন সাধনার কথ! মনে রাখি তাহলে বলতেই হয় 
যে হার আবির্ভাব স্বয়স্তু নয়, একটা! বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়। তার 
দেশ, কাল, বংশ, পরিবেশ ও পিভানাতাব যোগাযতাই তাকে 
আহ্বান করে এনেছিল। স্থভাষের আত্মপ্রকাশকে কবির ভাষায় 
পর্বতের চড়া যেন সহসা প্রকাশ বলে কোনোমতেই অভিহিত 
করা চলে না। সমস্ত প্রকৃতির ভিতবৰ তার জন্য যেন গোপন 
প্রস্ততি ছিল-_তাকে বরণ করার জন্য বাঙালীর হৃদয়ও যেন 
উন্মুখ ছিল। যুগপ্রয়োজনে তার আবিঙাব, তাই তাকে যুগপুরুষ 
বলাই সঙ্গত। 


৪ শকম্ল 


জানবীনাথ বশ্নুর ডায়েবি লেখার অভ্যাস ছিল। তার ১৮৯৭ 
সালের জানুয়ারি মাসের ডায়েরি থেকে তিনটি দিনের লিপি উদ্ধত 
করা যেতে পারে তিনি লিখেছিলেন £ 
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জননী প্রভাবতী দেবীর কোল আলো করে একটি পুত্র সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ১৩ শে জানুয়ারি মধাহ্থে-_ছুপুর বারোটা বেজে 
কয়েক মিনিট পর। ডায়েরির পাতায় যে জনৈক মিসেস রেণার্ডের 
কথা উল্লেখ আছে তিনি ছিলেন ধাত্রী। নবজাতকের জন্মলগ্রটি ভিল 
প্রাকৃতিক দিক থেকে আবামপ্রদ সময়- শীতকালের ছুপুর, নির্মেঘ 
নীল আকাশ রবিকরোজ্জল: সপ্তাহ শেষের দিন; মানুষের 
পারিবারিক জীবনে আসন্ন শ্খভোগের একটা আমেজ লাগে এ 
সময়টা । ছুধোগ কুটিল ঝঞ্ধী নিশীথে এ নবজাতকের জন্ম নয়: 
একটা সুখের বার্তা মানব সংসারে পৌছে দেওয়াই কি হবে এর 
নিয়তি-নিদি্ই কাজ? কে জানে! জানকীনাথের মনে এ শিশুকে 


রি স্থভাষচন্্র 


কেন্দ্র করে কোনে সুখ-কল্পনা দেখ দিয়েছিল কিন! ডায়েরির পাতায় 
তার কোনো ইঙ্গিত নেই। শুধু নিলিপ্ত চিত্তে ঈশ্বরকে তিনি ধন্যবাদ 
জানিয়েছেন শিশুর জন্ম ও তার জননীর র্লেশ লাঘবের জন্য। 
জানকীনাথের চরিত্রের একটা অন্তরঙ্গ পরিচয় ডায়েরির এই কয়েকটি 
লাইনের মধ্যে ধরা পড়েছে বইকি ! 

ভারতের এক প্রান্তে-_নিভূত শহর কটকে-_একটি নতুন শিশুব 
জন্ম হল। সেই একই সময়ে একটি নতুন চেতনারও উন্মেষ ঘটল 
ভারতবর্ষে- জাগ্রত, বলদৃপ্ত, আত্মপ্রত্যয়ে স্থির জাতীয়তাবাদের নব 
জন্ম হল। একটি মানবশিশুর জন্মের সঙ্গে একটা জাতির চেতনার 
জাগরণের এই যোগাযোগ আকন্মিক মনে হতে পারে, কিন্ত 
ইতিহাসের কোনো গৃঢ় সঙ্কেত ব্যক্তি ও জাতির জীবনের যোগাযোগের 
মধ্ো লক্ষ্টীভূত হয় কিন! সুভাষচন্দ্রের মতো মহৎ জীবনের আলোচনা 
প্রসঙ্গে সে প্রশ্নের একটা মীমাংসা দরকার হয়ে পড়ে । পুবেই উল্লেখ 
করেছি যে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে স্বামী বিবেকানন্দ তার 
বিশ্ব-অভিযান শেষে প্রথম ভারতে পদাপণ করেছিলেন । এ সময়ের 
পূবে ভারতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সুচনা দেখ। গিয়েছিক্লী, জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতালাভের 
কোনো আগ্রহ, সঙ্কল্প, এমনকি কল্পনাও দেখা দেয়নি । ধমীয় ও 
সাংস্কৃতিক একটা নবজাগৃতি দেশে ঘটে গিয়েছিল, দেশপ্রেম ও 
সঞ্চারিত হয়েছিল শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে * কিন্ত “জাতীয়তাবাদ, 
শবটিও যেমন ছিল অনুপস্থিত, দেশের স্বাধীনতা-চিন্তাও তেমনি ছিল 
অকল্পনীয় । কিন্তু ১৮৯৭ সালে ভারতে জাতীয়তাবাদের রণভেরী 
বেজে উঠেছিল প্রধানত স্বামী বিবেকানন্দের কন্বুকণ্ঠকে আশ্রয় করে । 

উনিশ শত্রকের মধ্যভাগ অন্তিক্রান্ত হবার পর “জাতীয় শব্দটির 
প্রয়োগ আমাদের * দেশে সুরু হয়__জাতীয়তাবাদ' শঝটির নয়। 
নবগোপাল মিত্রের জাতীয় মেলা, জাতীয় সংবাদপত্র, জাতীয় সমিতি, 
জাতীয় স্কুল ইত্যাদি প্রয়াস বাংলায় জাতীয় ভাবধারার উন্মেষের 
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স্বভাষচন্দ্রের জন্মস্থান, জানকীনাথ ভবন, কটক 


নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সৌজন্তে 


স্থৃভাষচন্দ্র ৯৭ 


পরিচয় বহন করে ঃকিস্তু কোনোরকম স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সেই 
জাতীয়তার মধ্যে নিহিত ছিলনা । রামমোহন রায় তো! বিধান 
দিয়েছিলেন যে ভারত ও ইংলগ্ডের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক যদি 
কো্ুনাদিন ছিন্ন হয় তাহলেও এই ছুটি খ্রীষ্টধর্মীবলম্বী দেশ ( অর্থাৎ 
তদিনে ভারত সমগ্রভাবে খ্রীষ্টধর্মীবলম্বী হয়ে যাবে বলে কি তিনি 
আশা করেছিলেন ?) ইংরেজি ভাষা, খ্রীষ্ঠীয় ধর্ম ও ইয়োরোগীয় 
আচরণ ও আদব-কায়দা অবলম্বন করবে ; এনং এই এঁক্যের ভিত্তিতে 
ছুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখতে কোনো অস্ুবিধা 
হবে না। রামমোহনের কল্পনায় ভারত স্বাধীন হবার সম্ভাবনা ধরা 
পড়েছিল; কিন্তু ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই "স্বাধীন" ভারত 
ইংলগ্ডের অন্রসারী হয়ে থাকবে__এই প্রতায়ও তিনি মনে পোষণ 
করতেন । 
অবশ্যই এই ধবণের উদারতাবাদী তথা! ভারতের স্বাতন্ত্রো 
অবিশ্বাসী চিন্তাধারার স্তু্পষ্ট প্রতিবাদ বাংলাম ধ্বনিত হয়েছিল ;_ 
কিন্তু সে রামমোহনেৰ মৃত্াব বহুকাল পরে, ১৮৭৫ সালে, বঙ্কিমচন্দ্র 
যখন “বন্দেমাতরম' গান প্রথম প্রকাশ করেছিলেন, তখন । বঙ্কিমের 
সেই গানও বাঙালীর মনে দীর্ঘকাল কোনো সাড়া জাগায়নি, তার 
আনন্দমঠের বিপ্লবের আহ্বানও বার্থ হয়ে গিয়েছিল। শি'বেকানন্দ 
বঙ্কিমের ভাবনাকে দেশ যাতে গ্রহণ কবতে পারে তার অনুকূল 
বাতাবরণ স্যটি করেছিলেন দেশবাসীর মানসিকতায় একটা অগ্নিগর্ভ 
পরিবর্তন এনে দিয়ে। ঢাকার হেমচন্দর ঘোষ যখন শতাব্দীর শেষ 
প্রান্তে এসে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন পথ নির্দেশ চেয়ে 
তখন স্বামীজী তাকে বলেছিলেন বঙ্কিমের বই পড়তে, বঙ্কিম 
দেশপ্রেমের যে মন্্ব দিয়েছেন “বন্দেমাতরম” গানে তার অনুশীলন 
করতে ও বঙ্কিমের অনুসরণে মাতৃভাবনায় উদ্ধদ্ধ হতে । এই হেম 
ঘোষ পরে বিপ্লবীদলনায়ক হয়েছিলেন-_স্ুভাষচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে 
তারও ইতিবৃত্ত আছে জড়ানো । 
ণ 


৯৮ স্ভাষচন্্র 

১৮৮৫ সালে কংগ্রেস কোন ভাবধারা! নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
সেই বনু-আলোচিত প্রসঙ্গে প্রবেশের দরকার নেই । তবে একসময়ে 
ভারত সরকারের যিনি স্বরাষ্ত্রী দপ্তরের ও পরে ভূমিরাজন্ব, কৃষি ও 
বাণিজ্য বিভাগের সচিব ছিলেন ও বড়লাট লর্ড লিটনের প্রিয়পাত্র 
ছিলেন সেই জাত ইংরেজ আলান অক্ট্রেভিয়ান হিউম কেন ও কী 
উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন তা দপণের মতো স্বচ্ছ 
হওয়াই উচিত আজকের পাঠকের কাছে। কংগ্রেসের মডারেটপন্থী 
নেতা অন্থিকাচরণ মজুমদার লিখেছেন ঃ কংগ্রেসের জনক হিউম 
সাহেব ভারতের পরিস্থিতি বিশেষভাবে অনুধাবন করে বুঝেছিলেন যে 
এদেশের জনচিত্তে ইংবেজ শাসনের নিরুদ্ধে ক্ষোভ ও রোষের সঞ্চার 
হাতে বাধ্য, অতএব এমন একটা কিছু করা দরকাব যাতে আইনানুগ 
পথে সেই ক্ষোভ ও রোষ প্রবাহি ৩ হয, উগ্রভাবে ভার আত্ম প্রকীশ 
না ঘটে । আবার বেশিমাত্রায় গণ তান্ত্িক দাবী দাওয়া ভাবতলাসীরা 
যাতে না তোলে সে বিষয়েও তিনি ছিলেন হছ'শিয়ার। এই হিউম 
সাহেব ১৮৮৩ সালে ১লা মার্চ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
ল্লাতকদের উদ্দেশ্যে দেশপ্রেমের উপদেশ বর্ষণ করে একখানি খোলা 
চিঠি লিখেছিলেন, যার বক্তব্য ছিল এই যে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত 
ব্যক্তিরাই যদি স্বার্থত্যগ করতে না শেখে তাহলে বড়লাট লর্ড রিপন 
এদেশের মঙ্গলের জন্য যে প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন তা সম্পূর্ণ 
বিফল হবে। অস্থিকাবাবু এই চিঠিখানিকে [1015 70955101785 
879029]” বলে আখ্যা দিয়েছেন ! পুণায় ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের 
প্রতিষ্ঠা সম্মেলনের সব বাবস্থা শেষ করে হিউম ইংলও গিয়েছিলেন । 
যাবার আগে ভারতের ইংরেজবৃন্দ ও ভারত সরকারের সঙ্গে তার 
আলাপ-আলোছনা যা হবার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাতেও তৃপ্ত না 
হয়ে বিলেত পর্যন্ত তিনি পরামর্শ সংগ্রহের জন্য গেলেন। তার ধারণা 
ছিল কংগ্রেস সমাজ-সংস্কারের দাবী জানিয়ে ক্ষান্ত থাকবে। কিন্তু 
লর্ড ডাফরিণ তাকে উপদেশ দেন যে কংগ্রেসকে রাজনৈতিক 


কুভাচন্জর ৯৯ 


প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলা দরকার কারণ সরকার পরিচালনার 
অভিজ্ঞতা থেকে ডাফরিণ জানতেন যে দেশের জনমত অবাঞ্থিত রূপ 
নেবার আগে সরকারের পক্ষে সুবিধাজনক একটা রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে লাভ হবে। ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে 
লর্ড ডাফরিণ ভারতের বড়লাট হন, তিনিই হিউমকে রাজনৈতিক 
সংগঠনরূপে কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠা করতে বলেন এবং তিনি এ আদেশও 
করেন যে তিনি যে অন্ত্রাল থেকে ঘটন। নিয়ন্ত্রণ করেছেন তা যেন 
বাইরে কোনোমতেই প্রকাশ না পায়। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি 
উমেশচন্দ্র বন্দোপাধায় লিখেছেন যে কলকাতা, বোস্বাই, মাড্রা্ত ও 
ভাঁরাতের অন্যান্য আংশেব রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ডাকরিণের 
নাম ৭ জ শিঘে ডান প্রস্তানটি পেশ করা হলে সবাই তাতে সম্মতি 
দিয়েছিলেন। 

বাংলার রাক্ুনৈতিক চেতনাও যে সে সময় খুব বেশি অগ্রসর ছিল 
তা মনে করার কারণ দেখিন|। ১৮৮৫ সালেই, ২৫শে, ২৬শে ও 
২৭শে ডিসেম্বর তারিখে বুটিশ ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশন হলে একটি 
জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বৃটিশ ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশন, 
ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন ও ন্যাশনাল লীগ এই তিনটি রাজনৈতিক 
প্রতিচানের যৌথ উদ্ভোগে। বাংলার সমস্ত জেলা, এমনকি বনু 
মহকুমা থেকে এই সম্মেলনে প্রতিনিধি এসেছিলেন । বোম্বাই থেকে 
প্রতিনিধিরূপে এসেছিলেন রাও সাহেব বিশ্বনাথ মাগুলিক, বিহার 
থেকে এসেছিলেন ছ্বারভাঙ্গার মহারাজা,_আসাম, এলাহাবাদ, 
বারাণসী ও মীরাট থেকেও প্রতিনিধি এসেছিলেন । কলকাতার সন্্ান্ত 
সব কয়টি পরিবার__ভূকৈলাসের ঘোষালেরা, পাইকপাড়ার সিংয়েরা, 
উত্তরপাঁড়ীর মুখাজিরা, ঠাকুর, মল্লিক ও লাহা পরিবার গোষ্ঠী এবং 
কলকাতার মাড়োয়ারিরাও এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত 
ছিলেন বাংলার সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন নেতারাও- স্তার গুরুদাস 
ব্যানাজি, কালীমোহন দাস, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, প্যারীমোহন মুখাজি, 


১৩৩ সথভাষচজ্ 


সুরেন্্রনাথ ব্যানাজি, কালীচরণ ব্যানাজি, ডঃ ভ্রেলোক্যনাথ 
মিত্র প্রভৃতি। সম্মেলনে মোট ছয়টি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত 
হয়েছিল_ বিধান পরিষদের পুনর্গঠন, অস্ত্র আইনের সংশোধন, 
সরকারী বায় হাস, সিভিল সাভিস, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের 
পৃথকীকরণ ও পুলিশের পুনর্গঠন। এই সম্মেলনের প্রস্তাব ও 
কংগ্রেস অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি একই রকম ছিল এবং জাতীয় 

গ্রেসের প্রতিষ্ঠটাকে এই সন্মেলন থেকেই প্রথম স্বাগত জানানো 
হয়েছিল। এবং বিপিন পাল, যিনি বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের 
ছিলেন একজন পুরোধা নায়ক, তিনি লিখেছেন £ লর্ড রিপন যে 
শাসন-সংস্কার করেছিলেন তারই অনুসরণ করে, বিধান পরিষদকে 
পুনর্গঠিত করে, সরকারী চাকরীতে এদেশের লোকদের অধিক 
সংখ্যায় প্রবেশ ঘটিয়ে, সৈম্তদলে ভারতীয়দের ভন্তি করার অনুমতি 
আদায় করে আমরা ক্রমে ক্রমে যোগ্য হয়ে উঠব এবং ইংরেজ নিজ 
হাতে আমাদের স্ব-শাসনের অধিকার দান করবে বলে আমরা বিশ্বাস 
করতাম । বালগঙ্গাধর তিলকও এই একই মত পোষণ কবতেন-__ 
১৮৮৯, ৯১, ৯৩ ও ৯৫ সালে তিনি এ স্থুরেই কংগ্রেস অধিবেশনে 
বর্তুতা কারেছেন। লাল লাজপৎ রায়-_লাল-বাল-পালের অন্যতম 
_--১৮৮৮, ৮৯ ও ৯৩ সালে অনুরূপ বক্তবা কংগ্রেস অধিবেশনে 
পেশ করেছিলেন ; ১৮৯৪ সাল থেকে ১৮৯৯ সাল পধন্ত তিনি আর 

ংগ্রেসের কোনো কাজে যোগই দেননি । 

১৮৯৭ সালের আগে আমাদের জাতীয়তাবাদের রূপ কেমন 
'ছিল তা এতক্ষণে পরিফার হবার কথা । অথচ এই অস্পষ্ট, হুর্বল, 
নিবীর্ধ্য জাতীয়তাবাদ-_যার সাংগঠনিক রূপ দানে হাত ছিল লর্ড 
ডাফরিন, লর্ড রিপন,মিঃ জন ব্রাইট এম, পি, মিঃ আর, টি, রী 
এম, পি, লর্ড ডালহৌসি, মিঃ ব্যাক্সটার এম, পি, মিঃ ক্স্যাগ এম, পি 
প্রভৃতির (ছিউম ইংলণ্ডে এই এম, পিদের সঙ্গে দেখা করে কংগ্রেসের 
প্রথম অধিবেশনের আগেই ফিরে এসেছিলেন );_এদেশের 


সুভাষচন্র ১৩১ 


আযাংলো-ইগ্ডিয়ানর। একেও সহা করতে পারেনি ও প্রথমাবধি একে 
সংশয়ের চোখে দেখেছে । কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি- 
রূপে লর্ড রীডের নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল-_ডাফরিণ তাতে বাধা 
দেন। মাদ্রাজে গভর্ণর লর্ড কনেমারা কংগ্রেস নেতাদের আপ্যায়ন 
করেছিলেন ১৮৮৭ সালে । কিন্তু ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদে কংগ্রেসের 
চতুর্থ অধিবেশনের সময় থেকেই ইঙ্গ-ভারতীয়দের বিরোধিতা প্রকাশ 
পেতে থাকে । এলাহাবাদে অধিবেশন বসাবার মতো জায়গাই 
যাতে কংগ্রেস না পায় সরকারী পক্ষ হতে সে ব্যবস্থা হয়েছিল-__ 
অবশেষে দ্বারভাঙ্গার মহারাজ! এই উদ্দেশ্যে একখণ্ড জমি কিনে তবে 
অধিবেশন বসার উপায় করে দেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খানও 
এই সময় প্রকাশ্যে কংগ্রেসের বিরোধিতা স্বর করেন। ১৮৯০ 
সালে কলকাতায় কংগ্রেসের ষ্চ অধিবেশনের প্রাক্কালে একটি 
সরকারী নির্দেশ প্রচারিত হর এই মর্মে বে কোনো সরকারী কর্মচারী 
এমনকি দর্শকরূপেও এ অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারবে না 
( 81061 01:46015 01 0৮৬০]])০]6 01 11)019 00০ 015561006 
০0 0309৮91:1)10)21)0 09907101915 ০৬০], 25 ড1510015 ৪৮ 5000 
[06০011)85 15 1900 90৬159016 210 0096 01061] 62051155721 
11) 0100 [91002601155 01 21) 50101) 17122601165 15 21930110515 
[010101090 )। বড়লাটকে যে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছিল 
তিনি তা ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। কংগ্রেসের পরিচালনায় বিশেষভাবে 
আইনজীবীর! জড়িত থাকায় ১৮৭৯ সালের আইনজীবীদের আইনটি ও 
শোধন করে তাদের বিপদে ফেলার চেষ্ট সরকার করেছিলেন । 
আর এক দিক থেকেও ইংরেজপক্ষ কংগ্রেসের ওপর গোড়া 
থেকেই আঘাত হানতে স্ব করে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশনে মাত্র একজন মুসলমান উপস্থিত ছিলেন- রহিমতুল্লা 
সয়ানি। দ্বিতীয় অধিবেশনে মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা হিল 
৩৩, তৃতীয় অধিবেশনে ৮১, চতুর্থ অধিবেশনে ২২১। পঞ্চম 


১৩২ সথভাষচঙ্জ 


অধিবেশনে ছুজন মুসলমান প্রতিনিধি সভা! মধ্যেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
বক্তৃতা সুরু করেন, কংগ্রেস হিন্দু স্বার্থরক্ষাকারী এই অভিযোগ তুলে। 
এবং এর পর থেকে বদরুদ্দীন তায়েবজী, কোমারুদ্দীন তায়েবজী, 
রহিমতুল্লা সয়ানী, আব্দল রসুল প্রস্ৃতি মুসলমান নেতারা বাক্তি 
হিসাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেসে 
আর যোগ দেননি ও তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করতে থাকেন। 
আলিগড়কে কেন্দ্র করে সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে ভারতের 
মুসলমানগণ পৃথকভাবে ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে সামনে রেখে চলতে 
সুরু করেন-__ভারতের জাতীয় আন্দোলন থেকে তারা তখন হতেই 
সরে ক্টাড়ীন। কংগ্রেসের কী ও নেতা প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু 
_উত্তরকালে এটাও মুসলমানদের একটা বড় অভিযোগ হয়ে 
দাড়িয়েছিল। 


স্থভাষচন্দ্রের জন্মগ্রহণের সময় এই ছিল ভারতের রাজনৈতিক 
পটভূমি । অস্ফুট, নিরবয়ব, ছুর্ল জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ভারত 
সরকারের কৌশলে একট সাংগঠনিক রূপ পাবার সম্ভাবনাশ্ঘারে 
উপনীত হুল, আর সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
শক্রপক্ষরাও আতাতবদ্ধ ও সক্রিয় হয়ে গেল। ইঈংরেজের বিভেদবুদ্ধি 
সেজন্য অনেকাংশে দায়ী, কিন্ত মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি ও 
বিদ্বেষের ভূমিকাকেও ছোট করে দেখা চলে না। ভারতের 
জ্ঞাতীয়তাবাদের শরিক হতে প্রথমাবধি তারা অন্বীকার করেছে। 

এই পরিস্থিতির মধ্যেই বিবেকানন্দ ভারতে ফিরে এসেছিলেন । 
তার দৃষ্টি তখন মুক্ত, অবিচল, ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনাদর্শী । 
ভারত সম্পর্কে তার সমস্ত ভাবনা! একটা স্থির ও নির্দিষ্ট রূপ পেয়ে 
গিয়েছিল। আর কোনো দেশপ্রেমিক তার মতো ভারতবধের 
পরিচয় নিবিড়ভাবে গ্রহণ করেনি, সবন্বার্থবন্ধনমুক্ত হয়ে ভারতের 
ধ্যান করেনি। ১৮৮৭ সালে চবিবশ বছরের যুবক বিবেকানন্দ 
একাকী যখন ভারত পরিভ্রমণ করছিলেন সেই সময় একদিন 


স্থভাবচন্ ১০৩ 


হাতরাসে শরৎচন্দ্র গুগ্তকে তিনি বলেন £ “আমার জীবনে একটা 
মস্ত বড় ব্রত আছে। অথচ আমার ক্ষমতা এত অল্প যে, আমি 
ভেবেই আকুল-_কি করে এটা উদযাপিত হবে। এ ব্রত পরিপূর্ণ 
করবার আদেশ আমি গুরুর কাছে পেয়েছি_আর সেটা হচ্ছে 
মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করা।” এর এক বছর আগে তার 
গুরু রামকুঞ্জ দেহত্াগ করেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে রামকুষ্ণ 
বিবেকানন্দকে কী কর্তবাসাপধনের উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন আজও 
পর্যন্ত সেকথা গুপ্তই আছে, কিছ্ক বিবেকানন্দ যে সেই কর্তবা সাধনের 
উপায় অন্বেষণ করে বেডিয়েছেন দীর্ঘদিন এবং সেজন্য নিজেকে 
যোগাও করে তুলেছেন সে বিষয়ে সন্দেহে নেই । গুরুর মৃত্তার পর 
থেকে তিশি ভারতের পরিচয় লাছেব জন্য অক্রান্থভাবে ভ্রমণ সুরু 
করেন. এই ভ্রমণের ধারা ভ্রীবনের শেষ পর্ষস্ত তিনি বঙ্গায় 
রেখেছিলেন । এমনি ভ্রমশের পথে ১৮৯১ সালে আলোয়ারে এসে 
তিনি যুবকদের একদিন পলেছিলেন £ “কারো ছেলে হারিয়ে গেলে 
সে যেমন তাকে না পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হতে পারে না, তেমনি 
যতক্ষণ ভারতের গৌরবময় অন্তী তকে জনমনে পুনরুজ্জীবিত না করতে 
পারছ ততক্ষণ তোমরা থেমো না। তাই হবে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা 
এবং এ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত জাতীয়ভাবোধ জেগে উঠবে |” 
১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী কন্যাকুমারী গিয়েছিলেন । 
ভারত সম্পর্কে তার কর্তবাপথ তিনি হাদয়ের মধো প্রতিফলিত 
দেখেছিলেন, এই কন্যাকুমারীতে এসেই সে পথ স্ুস্পষ্টরূপে নির্ধারিত 
হয়ে গেল। তার জীবনীকার লিখেছেন £ “কন্যাকুমারীর মন্দির 
ভারতের সবদক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত : তাহার পরই তিন দিকে উত্তাল 
সমুদ্র-..মন্দিরে মা কুমারী শিবের চিন্তায় নিমগ্লা__অতি সুন্দর সে 
মৃত্ি, দর্শনমাত্র হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। স্বামীজী মাতৃদর্শনার্থ 
বালকবৎ ব্যাকুলচিত্তে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন এবং দেবী 
কুমারীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। দর্শন ও পৃজা শেষ 


১০৪ স্থভাবচন্তর 


হইয়া গেলে তিনি সেখানে বসিয়৷ মাতৃভূমির কল্যাণচিন্তা করিলেন । 
অতঃপর সমুদ্র-তীরে গেলেন ও অন্য উপায় না দেখিয়। সম্তরণপূর্বক 
কিঞ্চিৎ দূরে সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দ্বীপের 
শীর্ষস্থানে আরোহণ করিলেন। সেখানে তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন 
হইলেন এবং এইভাবেই সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার চিন্তার 
বন্ত ছিল বন্ুধর্মের জন্মস্থান ও মিলনক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ ভারতবর্_ 
ভারতের গৌরবময় অধ্যাত্ম মহিমোজ্জল অতীত, ছুঃখদারিদ্রানিমগ্র, 
হতবীর্য, হতগৌরব, হাধ্যাম্সম্পদ বর্তমান এবং তিমিরাচ্ছন্ন অনিশ্চিত 
ভবিষ্যৎ । ভারতের এই লুপ্ত গৌরব কি পুনবার সুপ্রহিষ্টিত করা 
সম্ভব? যদি সম্ভব হয় হবে কিসেউপার£? পৃব হইতে পশ্চিম 
এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সমগ্র ভারতভূমি তিনি পর্যটন করিয়া 
আসিয়াছেন। তিনি খষির স্্দূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া মাবিষ্ষার 
করিয়াছেন, গৌরবের উচ্চশিখরে অধিরূঢড ভাবত কেমন করিয়। 
অবনতির নিয় তম স্তরে নামিয়া আসিল । অতীতের সেই বিশ্লেষণ পূর্ণ 
স্মৃতির সঙ্গে সমুদি ত হইল বর্ধমান ভাবতের প্রতাক্ষদুষ্ট বাস্তব রূপ ; 
আর মন খুঁজিয়! বেড়াইন্ছে লাগিল ভবিষ্যাতের পথ | সেই নিঙ্গন দ্বীপে 
ধানমগ্ন সন্নাসীর হৃদয়ে জাগরক রহিল একটি মাত্র চিন্থা--শারত 
ও ভারতের ভাগাবিধাতার অভিপ্রায় । তিনি ভাবিনি লাগিলেন, 
এ হেন পরিস্তিতিতে কিরূপ ব্রত তাহার পক্ষে গ্রহণীয় হইতে পারে 
এবং সে ব্রত কেমন করিয়া উদযাপিত হইবে । সে চিন্তা পরার্থে 

২সগিতপ্রাণ সন্নাসীকে এক আমুল-সংক্গারক, ন্বমহান সংগঠক ও 
ও শক্তিমান আম্মান্্ভবসম্পন্ন দেশনায়কে রূপান্ঠরিত করিল । হিনি 
তখন বঙ্গদেশ মার্ধাবর্ত অথবা দাক্ষিণান্যের কথা না ভাবিয়া অখগ্ড 
ভারতেরই ভাবনায় মগ্ন রহিলেন। তাহার চক্ষের সম্মুখে ভীরতের 
ইতিহাসের সব পুঙ্গাই যেন সমকালে খুলিয়া গেল, মার অন্তরে 
উদ্ভাসিত আধ্যাত্মিক আলোকসম্পাতে উহা পাঠ করিতে গিয়া তিনি 
পাইলেন ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টির ভবিষ্যুৎ-সম্তাবনার একখানি পূর্ণ ও 


সৃভাষচঙ্জ ১০৫ 


অত্যুজ্জঙগ চিত্র । নুদক্ষ তক্ষকের সম্মুখ যেমন কোন সুপরিকল্পিত 
বিরাট প্রাসাদের চিত্র স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গনহ এক সুবিন্াস্ত অখণ্ডাকারে 
ভাগিয়া উঠে, স্বামীজীও তেমনি ভাবী ভারতকে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে 
পরিপুষ্ঠ এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ লইয়৷ বিরাজিত অখণ্ড সন্তারপেই 
দর্শন করিলেন । ....গভীর বিষাদ ও সমবেদনা লইয়া তাহার চিন্ত 
ভারতের সবসাধারণের উন্নতির উপায় উদ্ভাবনের কথাই ভাবিতে 
লাগিল- _ক্রনগণের অভ্রুদয়ের ব্যবস্থ। যে ধর্মে স্থান পায় না, সে ধর্মে 
প্রয়োজন কি? ইতিহাস বলিয়া দেয়, ভাগাপবিবভ্নের ফলে ভারতে 
যখন যে কোন রাজশব্তির অভাথান হইয়াছে উহাই খন 
দরিদ্রদিগকে পদদলিত ও নিষ্পেষিত করিয়াছে সাত শত বধ ধরিয়া! । 

দরিদ্র জনগণ্বে দ্ুঃখদাবিদোর সহিত সমস্তরে বাধা তাহার 
হদয়তম্্বী ভাহাদেরই ব্রন্দনে কাদদয়া উঠিল। এক স্গভীর 
মনোবেদনা লইয়া তিনি ভীবা, তব অবহেলিত নিয়-জাতির সভিত এক 
হইয়া গেলেন । ভাহাদেব বাথা এখন উাহাবই বাথা, তাহাদের 
অপম'নে ভীহ্ারই অপমান, তাহাদের ৬শগোব সহিত তাহারও ভাগ্য 
অবিচ্চগ্গ-সুত্রে গ্রথিত। ধষা'হাবা আপনাদিগকে ধর্মের সংরক্ষক 
ভাবিয়া গধান্রভব কবেন ভ্রাীহাবাই আবাব যুগযুগা* ন ধবিয়া 
অনসংখা জনরাশিকে পদানহ বাখিততে চাহেন, একথা ভাবিতে 
তিনি মমাহত হইলেন । .সেছিন ভাহার সঙ্কল্প স্থিব হইয়া গেল-__ 
তিনি সাগব অর্ক্রম করিয়া - আমেরিকায় যাইবেন *এবং 
সাফলামণ্ডি» হইয়া ভারতে প্রত্যাবতনপৃবক স্বদেশের সবাঙ্গীণ 
কলাণসাধনে ব্রতী হইবেন।” (স্বামী গম্ভীরানন্দ £ যুগনায়ক 
বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮৮-৯৩ ) 


ন্ভাষচন্দের জন্মলগ্নেই স্বামীজী ভারতে প্রত্াবর্তন করেছিলেন 
এবং একদা সমুদ্রমধো শিলাপুষ্টে গভীর ধ্যান-শেষে যে সঙ্কলর 
গ্রহণ করেছিবেন তার রূপ দিতে অগ্রসরও হয়েছিলেন । ভারতের 


১৩০৬ সুভাষ 


নবীন জাতীয়তাবাদের জন্ম ঘটেছিল তারই ফলে। এই নবীন 
জাতীয়তাবাদের স্বরূপ কী? 


সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতে নবীন জাতীয়তাবাদের মৌল 
প্রত্যয়গুলি ছিল এই যে ভারত এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য ; ভারত 
শুধু একটি স্থুল ভূমিখণ্ড বা দেশ নয়, ভারত হল মহামায়ার 
বিরাট কায়া, অর্থাৎ ভারত মহাদেবী, মহাজননী ং ভারতের উত্থান 
হবে পাশ্চান্তোর অনুকরণে নয়, তার নিজন্গ ম্বাতন্ত্া ও শিজন্ব 
সংস্কৃতির অনুসরণে ২ ভারতের ধর্ম ও দর্শনই ভার সব কর্মের মুল 
ভিৰ্িরপে থাকবে : পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্ঠাও ভারতের 
প্রয়োজন; নরমপন্থা, অর্থাং আবেদন-নিবেদন বা ভিক্ষাবৃত্তি 
দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয়, অথচ স্বাধীনতা 
লাঁভই লক্ষা; দেশের মগণিত দরিদ্র জনসাধারণের মাথিক 
উন্নতি বিধান করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষিতও করে তুলতে 
হবে বন্তত তাদের সবাঙ্গীণ উন্নতিতেই ভারতের উন্নতি হবে। 

সমুদ্রশিলাখণ্ডে স্বামীজীর ধানকালের যে চিম্থা ও উপলব্ধির 
বিবরণ উপরে উদ্ধত করেছি তার মধ্যেই এই প্রতায়গুলি 
উদ্ভাসিত হয়েছিল দেখতে পাই । এই প্রসঙ্গে ভাবতের দরিদ্র 
জনসাধারণের জন্য তার অপার বেদ! ও চিন্তার দিকটি বিশেষ- 
ভাবে স্মরণযোগা । শ্ভাষচন্দ্ের জন্ম ও জীবনের তাংপর্য 
ভারতের জন্য বিবেকানন্দের যে মশ্রপাত ও হৃদিরক্তমোক্ষণ 
তারই মধ্যে নিহিত আছে। জ্বামীজীর শৈব চেতনা যে পুনরায় 
স্ভাষের আধারে রূপ পরিগ্রহ করেছিল, স্রভাষ যে স্বামীজীরই 
ধ্যানের বাস্তব মৃতি_এই কথাটি বিশেষভাবে না বুঝলে আধুনিক 
ভারত-ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি ও বিকাশতব্কে বোঝা সম্ভব নয়। 
সুভাষের জন্ম একটি মানবশিশুর জন্ম বটে, কিন্ত তার মধ্যে আরও 
একটা গৃঢ় রহস্য ছিল। সেই রহস্য ভারতেরও নবজন্ম রহস্যের 
সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত-আর বিবেকানন্দের জীবন ও চিন্তার 
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প্রভাবে চেতনার যে নতুন বিকাশ ভারতে সে-সময় ঘটেছিল 
তার একটা মোটামুটি রূপরেখা আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে 
উপস্থিত না থাকলে নবীন ভারতের উত্থান ও স্তভাষচন্দ্ের জন্ম, 
কোনে ঘটনাকেই ঠিকভাবে বোঝা যাবে না। 

ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য বিবেকানন্দ কী তীব্র ব্যথা 
অনুভব করান হার বন্ত দৃষ্টান্তই উপস্থিত করা যেতে পারে। 
কিন্তু যখন দেখি তার আমেরিকা যাত্রার জন্য ভক্তগণ প্রথম 
যে পাঁচশত টাক সংগহ কবেছিলেন ৪1 তিনি অবলীলাক্রনে 
দরিদ্রদের মধো বিতরণ করে দেন এবং যুবক ভক্তদের তিনি নির্দেশ 
দিয়েছিলেন যে তান ঘাত্রাব পাথেয় যেন সাধারণ মানুষের 
কাছ থেকে চাদ তুলে সংগ্রহ কর। হয়, বাজ মহারাজার কাছ 
থেকে নয়, কেননা তার বক্তবা ছিল ঃ “মায়ের যদি অভিপ্রায় হয় 
যে আমায় যেতে হবে, তবে আমার প্রয়োজনীয় অর্থ গরীবদের 
কাছ থেকে আশ্নক$ কেননা মামি তত ভারতীয় জনতাবই জন্য 
বিদেশে যাচ্ি-_ ভারতীয় জনতা ও দরিড্রদেরই জন্য 1৮__স্বামীজী 
কোন্‌ ভারতের উত্থান চাইতেন তা বুঝতে অস্বিধা হয় না। 
তিনি ভাবতের কোনো বিশেষ শ্রেনী, সঙ্গালী বা সাসন্প্রদায়, 
ধনিক শ্রেণী বা শাসক-সন্প্রদায় বা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর 
স্বার্থে ভারতের উত্থান চাইতেন না,_ভাবতের অধিকাংশ মানুষ, 
দরিদ্র, অজ্ঞ, নিরক্ষর মানুষ, তাদের মঙ্গলের জন্যা ছিল তার 
ভারতের উত্থান কামনা । 

ভারতে ইংরেজ রাজত্ব সম্পর্কে আমেরিকায় পৌছাবার পর 
শিকাগে। ধম-সম্মেলনের আগেই আনিক্ষোয়াম শহরে আমেরিকান- 
দের কাছে তিনি বলেছিলেন ; “কেউ ষশ্ ভগবানের প্রতিশোধে 
বিশ্বাস না-ও করে, ইতিহাসের প্রতিশোধে বিশ্বাস করতেই হবে। 
আর এ প্রতিশোধ ইংরেজদের উপর নেমে আসবেই । তারা পা 
দিয়ে আমাদের ঘাড় চেপে রেখেছে । তারা নিজেদের ফতির জন্য 
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আমাদের শেষ রক্তবিন্দু শুষে নিয়েছে। তারা আমাদের কোটি 
কোটি টাকা লুটে নিয়ে গেছে। আর আমাদের গ্রামের পর 
গ্লাম, প্রদেশের পর প্রদেশ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে ।” এই একই 
বক্তব্য কি সুভাষচন্দ্রেরও ছিল না? 


শিকাগো ধর্ম-মহাসভার প্রথম দিনের ভাষণের ফলে স্বামীজী 
বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। সেদিন তার সাফল্য ও 
সমাদরের অন্ত ছিল না। কিন্তু সেদিন বাত্রেই ধনীগৃহের শুভ্র 
শযায় শয়ন করা মাত্র ভারতের দারিদ্রোব কথা মনে পড়ায় 
যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েন: শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল, বালিশ 
ভিজে গেল চোখের জলে-_শযা!। হতে নেমে মাটিতে শয়ন করে 
তিনি আকুল হয়ে কাদতে লাগলেন ; বললেন ; “মা, আমার 
স্বদেশ যখন অবর্ণনীয় দারিত্রোর চাপে পীড়িত, তখন মান-যশ দিয়ে 
আমি কী করব? গরীব ভাবতবাসী আমবা এমন ছুঃখময় 
অবস্থায় পৌঁছেছি যে আমরা লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে প্রাণ 
হারাই--আব এদেশে ব্যক্তিগত স্তখ-ম্বাচ্ছন্দোব জন্য লোকে লক্ষ 
লক্ষ টাকা খবচ কবে। , ভারতের জনতাকে কে ওঠাবে? কে 
তাদের খেতে দেবে? মা দেখিয়ে দাও, আমি কী কবে তাদের 
সেবা করতে পারি।” সনটা ছিল :৮৯৩: কটকে জানকীনাথ 
বস্থুর গৃহে স্মভাষচন্দ্র বন্তর তখনো জন্ম হয়নি । কিগ্ভ এই কান্নার, 
এই আকুল প্রশ্েব অন্তরালে যে অন্তর্জালা ছিল তা সমগ্র ভারতে 
বিবেকানন্দ ভিন্ন মার যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে উন্মাদ করে তুলেছিল 
তিনিই স্ভাষচন্দ্র। তারও সারাজীবনের প্রশ্ন এ একই--“ভারতের 
জনতাকে কে ওঠাবে? কে তাদের খেতে দেবে? মা দেখিয়ে 
দাও আমি কী করে তাদের ০েবা করতে পারি।” একদিন 
অনুস্থদেহ, রণক্ান্ত, হতাশার সাগরে নিমজ্জিত সুভাষও তার নিভৃত 
গৃহের নির্জনতার মধ্যে তার আরাধ্য দেবতাকে নয়, নিজের 
অন্তরপুরুষকেই ছ্গিজ্ঞাসা করেছিলেন; সব ছেড়ে হিমালয়ে চলে 
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যেতে পারি সন্ন্যাসী হয়ে, সব কষ্টের, নিরাশার। সংগ্রামের শেষ 
করে দিতে পারি। কিন্তু ভারতের ওই অগণিত দরিদ্র মানুষ, 
ওদের নিরন্ন মুখে অন্ন তুলে দেবাৰ কী হবে? কে তাদের আহার 
দেবে? ওদের সেবার জন্যই তিনি যাবেন রণাঙ্গনে, দরিদ্রের 
অধিকার প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সংগ্রামে সৈনাপত্য করবেন । 

১৮৯৪ সালের ২৪শে জানুয়ারি শিকাগো! থেকে মা্রাজী ভক্তদের 
নিকট লিখিত এক পত্রে ম্বামীজী লিখেছিলেন £ “মনে রাখিবে-_ 
দরিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে। 
কিন্তু হায়, কেহই ইহাদের জন্য কিছুই করেন নাই । আমাদের 
আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবা-বিবাহ লইয়া! বিশেষ ব্যস্ত। অবশ্য 
সকল সনস্বা-ক্কাধেই আমার সহানুভূতি মাছে, কিন্ত বিধবাগণের 
স্বামীর সংখ্যার উপরে কোন জাতির শঘুষ্ট নির্ভর করে না, উহা 
নির্ভর কবে জনসাধারণের অবস্থাব উপব। তাহাদিগকে উন্নত 
করিতে পার ?...তাহাদিগকে আপনার পায় আপনি দ্রাডাইতে 
শিখাইতে পার ?” 

ভারতের দরিদ্র আপামব জনসাধাবণের উন্নতি সাধনের কথার 
সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি কথা তিনি বলতেন-__ধর্মেব প্রয়োজনীয়তার 
কথা। তভারতেব আধাত্মিক এতিহাকে সর্বদা অক্ষুপ্ণ রেখে 
জনসাধারণের উন্নতি বিধানই ছিল তাব মুল লক্ষা। মাদ্রাজী 
“আমাদের কারের এই মূল কথাটা সর্বদা মনে রাখিবে _“ধর্মে 
একবিন্দুও আঘাত না করিয়া জনসাধারণের উন্নতি বিধান ।” 
যদিও ভারতে প্রচলিত ধর্মের রূপ সম্পর্কে তার মনে ক্ষোভ ছিল। 
১৮৯৪ সালের ১৯শে মার্চ স্বামী রামকুষ্ণানন্দকে এক পত্রে তিনি 
লিখছেন ; “যে ধর্ম গরীবের ছুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা 
করে না, তা কি আবার ধর্ম? আমাদের কি আর ধর্ম ?.."যে 
দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিশ 
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লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ এ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, 
আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! 
সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য ! দাদা, এইটি তলিয়ে বোঝ-_ভারতবর্ষ 
ঘুরে ঘুরে দেখেছি! কিন্তু তারত সম্পর্কে তার মূল পরিকল্পনা 
বা বক্তবা এ পত্রেই কয়েকটি ইংরেজি ছত্রে তিনি প্রকাশ 
করেছিলেন সম্ভবত আজ সেই ছত্রগুলিকে স্মরণ করার প্রয়োজন 
সবচেয়ে বেশি । স্ভাষচন্দ্রের জীবনকে এই কয়েকটি ছত্রের আলোয় 
বুঝে নেওয়া দরকার,_বিবেকানন্দের চেতনা স্ভাষের আধারে 
পুনর্তন্ম লাভ করেছিল, একথা তাহলে আর অতিরঞ্জিত মনে হবে 
না। স্বামীজী হিন্দু-সমাক্ত সম্পর্কেও একটি মন্তব্য করেছেন এই 
লাইনগুলির শেষ দিকে, তার গভীর প্রত্যয় থেকেই এই মন্তব্য 
উৎসারিত-_কিন্তু আমাদের মনে হতে পারে যে সুভাষচন্দ্রের 
দতিভঙ্গীর সঙ্গে এই মন্তবযর যেন নিল নেই । কাবণ ভারত 
সম্পর্কে শ্রভাষের কর্ম ও চিন্তা একান্তভাবে বিবেকানন্দের ধ্যান 
অনুসারী হয়েও হিন্দুত্বেব প্রর্তি ঠিনি কখনো জোর দেননি। 
নিবেদিতা বিবেকানন্দের ভাবকে কর্ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে 
যেয়ে ££8155512 17177001570-এর পরিকল্পনা করেছিলেন, 
স্বভাষ যেন সেই মত হতে অনেক দূরে অবস্থান করতেন 
মনে হয়। ভারত বলতে তিনি সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের 
সম্মিলিত ভারতকে বুঝতেন, হিন্দুর ওপর অধিকতর গুরুত্ব তিনি 
আরোপ করেননি । রাজনীতির ক্ষেত্রে সুভাষ ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায় 
কোনোটাকেই জড়িয়ে ফেলেননি, গান্ধী, জিন্না, সাভারকর সবার 
সঙ্গেই এবিষয়ে তার বিরোধ ছিল । কিন্তু ভারতে জাতিগঠনের যে 
চিন্ত। তিনি নিভতে করেছিলেন, য! প্রকাশ করার কোনো! অবকাশ 
বা প্রয়োজন ঘটেনি-_-ঙার সেই চিন্তা, যা সমকালীন রাজনীতির 
সীমাকে ছাড়িয়ে প্রসারিত ছিল বলেই গোপন ছ্বিল,__বিবেকানন্দের 
যে মন্তব্য আমরা উদ্ধত করব তার সঙ্গে তার বিরোধ নেই। 


স্কভাবচন্ত ১১১ 


স্থভাষচন্দ্র স্বামীজীৰ এই উক্তির প্রতিটি শব্দকে সমর্থন করতেন 
বললে কম বলা হবে-তার জীবনের কর্মব্রতই হচ্ছে এই উক্তিকে 
সবাংশে বাস্তবে রূপদান করা। ভারত সম্পর্কে স্থভাষচন্দ্রে 
কর্মধারার সারাৎসার রামকৃষ্জানন্দকে লেখা বিবেকানন্দের এই 
পত্রাংশে তার জন্মাবার পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেন 
স্ভাষের জন্মরূপ ঘটনাটিকে বিবেকানন্দের ভাবনা ও কর্মের সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত কবে আমর] দেখতে চাইছি, আশা করি, তা 
এই কয়টি পংক্তি পাঠেই স্ুম্পষ্ট হবে *_ম্বামীজী লিখেছিলেন ঃ 
£৬৬০ 25 8. 17906101) 190৬6 1950 0101 11)01510091105 2170. 0108 
15 1112 02050 0121] 1001১01)161 11) ]110017. ৬৬০ 179৮০ 00 
1৮০ 02০] 10 07০ 09101010105 1095 1107৮107791165 2104 
18150 06 17795505..701)0 771100১ 002 1%191)017017)0021), 
0০ 01711501210) 01] 139৮৩ 08001915000] 01001 1000. 
4৯621170100 10102 00 19156 01020] 00030 00126 101 
15100) 1.6. 11027 017০ 0100000% [7117005. 1 2৮০1 
০0180:5 00০ 6৮115 2150 106 ৬101) টিং [150 
[6]16701), [২০116101) 00612107015 1806 00 012৬ 
000 100217. 

স্বামীজী তাব উদ্দেশ্য ও লক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য 
কর্মের পরিকল্পনাও স্থির করেছিলেন । আলোচা পত্রখানিতে তিনি 
লিখেছিলেন £ “দাদা, এই সব দেখে__-বিশেষ দারিদ্র আর অজ্ঞতা 
দেখে আমার দ্বুম হয় না; একটা! বুদ্ধি ঠাওবালুম ০৪9৩ ০0000111-এ 
মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথরটুকরাব উপরে 
বসে-_-এই যে আমর! এতজন সন্নাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, 
লোককে 1060311755105 শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি । খালি 
পেটে ধর্ম হয় না'_গুরুদেব বলতেন না? এষে গরীবগুলো পশুর 
মতো! জীবনযাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজি বেটারা চার 


১১২ স্ৃভাষচন্জ 


যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর ছু পা দিযে দলেছে। মনে কর, 
কতকগুলি সন্যাসী যেমন গাঁয়ে গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে” কোন কাজ 
করে ?_ তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষূণ সন্ন্যাসী- গ্রামে 
গ্রামে বিগ্ভা বিতরণ করে বেড়ায়, নালা উপায়ে নানা কথা, 1728017, 
082)618১ £109০ ইত্যাদির সহায়ে আচগ্ালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, 
তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কিন11” বিবেকানন্দ যে ভারতবর্ষে 
একট অভিনব আদর্শ স্থাপন করতে চাইছেন এই পত্রে সেট৷ ধরা 
পড়ে ; সংসারবিরাগী যুুক্ষু সন্ন্যাসীগণ চিরকাল যেভাবে জীবনযাপন 
করেছেন বিবেকানন্দ তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একট] পথ সন্নাসীদেরও 
অনুসরণের জনতা বলছেন- দেশের জনসাধারণের কলাণসাধনের 
পথ। নুভাষচন্দ্রের জীবনে সন্নাসাদর্শের এই নতুন মোড় ফেরার 
একটা সুগভীর তাৎপর্য ছিল ; সন্ন্যাসী হয়ে তিনিও একদা বেরিয়ে 
পড়েছিলেন গৃহপরিজন ছেড়ে, কিন্তু ভারতে কালাগত সন্নাসাদর্শের 
যে পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন উত্তরভারতে পর্যটন কালে, তাতে তিনি 
তৃপ্ত হননি। নিজের জন্য এ আত্মসন্তূষ্ট, সমাক্ত ও দেশ সম্পর্কে 
অচেতন, নিজ মুক্তি কামনা-মাত্র সম্বল সন্্যাসীদের জীবনাদর্শ তিনি 
বরণ করে নিতে পারেননি ; দেশের বন্ধনমুক্তি ও দরিদ্র জনতার 
উত্থানের সমস্ত তার কাছে অতিশয় জরুরী বলে প্রতিভাত হয়েছিল ; 
এবং দেশসেবার জন্য একটা স্তুনিদিষ্ট পথ ও কম-পরিকল্পনার জন্য 
তার মন ব্যাকুল হয়েছিল। বিবেকানন্দের চেতনা ও স্ুভাষের 
চেতনা যে সমনূত্রে বাঁধা ছিল-_ এবিষয়ে তাই সংশয় করা 
চলেনা । 

্বামীজীর পরিকল্পনার আর একটু বিস্তৃত পরিচয় নেওয়া 
আবশ্যক । ১৮৯৪ সালের ২০শে জুন তারিখে শ্রীযুত হরিদাস 
বিহারীদাশ দেশাইকে এক পত্রে তিনি লিখছেন £ “জনসাধারণকে 
শিক্ষিত করা এবং ভাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের 
পন্থা। দরিদ্র লোকের! যদি শিক্ষার নিকট পৌছিতে না পারে, 


স্ধভাধচজ ১১৩ 


তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং 
অন্যত্র সব স্থানে লইয়া যাইতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, 
কিরূপে তাহা সাধিত হইবে? আপনি আমার গুরুভ্রাতাগণকে 
দেখিয়া থাকিবেন। এক্ষণে এরূপ নিঃ্বার্থ সং ও শিক্ষিত শত শত 
ব্যক্তি সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে আমি পাইব। ইহাদিগকে গ্রামে 
গ্রামে, প্রতি দ্বারে দ্বারে শুধু ধর্মের নহে, পরস্ত শিক্ষার আলোকও 
বহন করিয়া লইয়া যাইতে হবে । আমাদের মেয়েদের শিক্ষার 
জন্য বিধবাদিগকে শিক্ষয়িত্রীর কাক্তে লাগাইবার গোড়াপত্তন আমি 
করিয়াছি । এ কার্ষের জন্য সঙ্ঘের প্রয়োজন এবং অন্ততঃ প্রথম 
দিকটায় সামান্য কিছু অর্থেবও প্রয়োজন । কিন্তু ভারতবর্ষে কে 
আমাদিগকে শর্থ দিবে? দেওয়ানজী সাহেব, আমি সেইজন্যই 
আমেরিকায় চলিয়া আসিয়াছি।” ১৮৯৪ সালে বরানগর মঠে 
গুরুভাইদের উদ্দেশ্যে এক পত্রে তাব নতুন সন্স্যাসাদর্শের কথা 
বোঝাতে যেয়ে স্বামীজী লিখেছিলেন ঃ “যদি ভাল চাও তো 
ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নর- 
নারায়ণের_-মানবদেহধারী হরেক মানুষের পুজো করগে- বিরাট 
আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই ক্তগৎ, তার পূজো মানে তার সেবা 
এর নাম কর্ম ; ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা 
সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধ ঘণ্টা বসব--এ বিচারের নাম 
“কর্ম নয়, ওর নাম পাগলা-গারদ। গায়ে গায়ে যা,ঘরে ঘরে যা; 
লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর-_নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি 
হোক-__আমার মুক্তির বংশ নিধংশ। আপনার ভাল কেবল পরের 
ভালয় হয়, আপনার মুক্তি এবং ভক্তিও পরের যুক্তি ও ভক্তিতে হয়-_ 
তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও। ঠাকুর যেমন 
তোমাদের ভালবাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরা 
তেমনি জগৎকে ভালবাস দেখি। এই ক-টি কথ! মনে রেখো-_ 
১। আমরা সন্গ্যাসী, ভক্তি, ভুক্তি, মুক্তি সব ত্যাগ । 


১১৪ স্ভাষচন্ত্র 


২। জগতের কল্যাণ করা, আচগ্ডালের কল্যাণ করা-- 

এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে ।” 

বিবেকানন্দের এই নতুন আদর্শ আজও পর্যন্ত ভারতের অধিকাংশ 
সন্গাসী সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি পায়নি--বরং এখনও প্রাচীন ধারার 
সাধকসন্প্রদায় এজন্য তাকে সমালোচনা করে থাকেন। তার 
গুরুভাইগণও অন্তর হতে তাকে সমর্থন করতে পারেননি-_ দের 
সঙ্গে স্বামীজীর একট ছ্ন্ব ও বিরোধ ছিল, যা তার প্রবল ব্যক্তিত্বের 
চাপে কখনোই মারাত্মক ও প্রকাশ্য রূপ নিতে পাবেনি । বস্তা? 
বিবেকানন্দের বক্তবা ভারতবধষে সম্পূর্ণ অনভিনবই ছিল। তার 
তন্যবঙ্গগণ এবং তংপ্রতিষ্ঠিত রামকুষ্চ মিশন ভার ভাবকে যথার্থভাবে 
বুঝতে সক্ষম হননি, সেজন্য ভীবনেব অন্ভথিম মুহর্তেও তিনি 
বেদনামথিত দীর্ঘঃশ্বাস ফেল গেছেন | সম্ভব* তাকে যথার্থভাবে 
অনুধাবন ও অনুসরণ কবেছিলেন ভান একজন মাত্র শম্যরক্--_ 
নিবেদিতা । 

সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে এই কথাঞ্চলি ও বিবেকানন্দেব অভিনব 
বার্তার কথা কেন পুনঃ পুনঃ উল্লেখ কবে হচ্ছে এ প্রশ্ন স্বাভাবিক । 
দিলীপকুমার রায়, শুুভাবচন্দ্রের একজন গাকৈশোর বন্ধু ও অনুরাগী, 
যিনি দীর্ঘকাল লোকপ্রসিদ্ধ গুরুর আশ্রমে থেকে যোগসাধনা 
করেছেন ও পরে নিজেই অধাত্মঞ্তর ভয়ে উঠেছেন,_-তিনি 
নানাভাবে ও নানা স্থানে অভিযোগ করেছেন যে শ্রভাষের প্রকৃতি 
ছিল ভগবদন্বেষী সাধু হওয়ার, অথচ হলেন ঠিনি রাজনীতিক +_ 
স্ভাষ এইভাবে আত্মবঞ্চনা তথা আত্মপ্রতারণাই করেছেন। এর 
বিপরীতভাবেও অনেকে বিষয়টিকে দেখেন ও অভিযোগ করেন যে 
সুভাষ বস্তুনিষ্ঠ রাজনীতিক ছিলেননা, ছিলেন স্বৈরাচারী খামখেয়ালী 
প্রকৃতির। 

বিবেকানন্দকে তার সমকালীনরা বোঝেনি ; স্থভাষকেও না। 
বিবেকানন্দের যে কথাগুলি উপরে উদ্ধত করেছি, এগুলি স্ভাষেরও 
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অন্তরের কথা । মূলত ও স্ববূপত তিনি সন্গ্যাসী, সর্বত্যাগী, কিন্ত 
নিজের মুক্তিভাবনা তার নেই, আত্মসন্তোষের জন্য তার উদ্ঘিগ্রতা 
নেই। আলোচা চিঠিতে স্বামীজী লিখেছিলেন £ “তোমার শান্তির 
দরকার কি বাবাজী? সবত্যাগ করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির 
ইচ্ছাটাকেও ভাগ করে. দাও তো বাবা । কোনও চিন্তা রেখোনা ; 
নরক ন্বর্গ ভক্তি বা মুক্তি সব ৫01) ০৪০৮ বন্তৃতপক্ষে দিলীপ 
রায় প্রমুখ সাধকদের সন্নাসের আদর্শের সঙ্গে স্তভাষের জীবনাদর্শের 
এইখানেই তফাৎ ক ম্ুভাব কোনোরকম আত্মবঞ্চনা করেননি ; এক 
নবীন সতা, জগংকলাণের এক নতুন আদর্শ তার মধ্যে কলবান, 
সার্থক হরে উঠেছিল ১ সন্গীর্ণ, গতানুগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 
করে তাকে ও বিবেকানন্দকে উভতকেই ছৃয়ো দেওয়া চলে কিন্ত 
আমি যে বলেছি বিবেকানন্দ € শ্ভাবের চেতনা ছিল সমগোত্রীয়, 
সমশ্ত্রে বাধা, সে কথাটাই ভাতে প্রমাণিত হয়ে যায়। আর 
সুভাবের জন্ম রহন্যের গুঢ় সতা উপলব্ধ করার জন্য সেই জন্মটি যে 
ছিল এক হখণ্ড শিনচেতনার পুনরুজ্জীবন, একটি মানবশিশুর 
জন্মের সঙ্গে ভারতে যে অপরূপ অভিনব একটি চেতনারও নবজন্ম 
হয়েছিল, সেই কথাটি বোঝা দরকার । সেই শিবচেতনা এই 
পাধিব জগানে, এই ভাবতবাষে, £ই কাংলায় কিভাবে নিজেকে 
প্রকাশিত করতে চেয়েছে এযুগে--বিবেকানন্দের চিন্তার বিকাশ 
লক্ষা করলেই তা অনুমান করা যায়। শ্বভাষের জন্মসত্যের আসল 
তন্বটি উপলব্ধির জন্য তাই বিবেকানন্দের করধৃূত দীপমালায় 
আলোকিত পথ বেয়ে আরও একটু অগ্রসর হতে হবে আমাদের । 
আমরা ইতিপৃবেই উল্লেখ করেছি যে সুভাবচন্দ্রের জন্ম ও ভারতে 
বিজয়ীর বেশে বিবেকানন্দের প্রবেশ একই সময়ে ঘটেছিল। সেই 
১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে সমগ্র ভারত এক নতুন চেতনার 
আবিঙাবে শিহরিত, উল্লসিত ও নবোৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল । 
স্বামীজী প্রথম পদাপণ করেন দিংহলের কলম্বে। বন্দরে । সেখানে 
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তার প্রথম প্রকাশ্য জনসভার বক্ৃতায়ই তিনি বলেছিলেন £ “আগে 
সকল হিন্দুর মতো আমিও বিশ্বীসকরতাম- ভারত পুণ্ভূমি, কর্মভূমি । 
আজ আমি এই সভায় দাড়িয়ে সত্যোপলব্ধির দৃঢ়তা নিয়ে বলছি, 
--একথা পরম সত্য । যদি এই পৃথিবীতে এমন কোন দেশ থাকে 
য পুণ্যভূমিরূপে উল্লেখের দাবী রাখতে পারে, যেখানে পৃথিবীর 
সকল জীবকেই আসতে হবে অনন্ত পরিণামে পৌছবার জন্য, যেখানে 
মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি 
সদগুণের বিকাশ হয়েছে__যেখানে অস্তরূর্টি ও আধ্যাত্মিকতার চরম 
বিকাশ হয়েছে, তবে সে আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষ। অতি 
প্রাচীনকাল থেকে ধর্মসংস্থীপকগণ এখান থেকে বার বার সমগ্র 
পৃথিবীকে ভাসিয়ে দিয়েছেন পবিত্র ও শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্যের বন্যায়। 
এখান থেকেই উত্তরে দক্ষিণে পৃবে পশ্চিমে সবত্র দার্শনিক জ্ঞানের 
প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হয়েছে । আবার এখান থেকেই উঠবে সেই তরঙ্গ 
যা সমগ্র পৃথিবীর জড়বাদী সভ্যতাকে আধাত্বিকতায় পুর্ণ করে 
তুলবে । অন্তান্ত দেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের নিভূততম 
স্থানকে যে জড়বাদের জ্বলন্ত আগুন দগ্ধ করে দিচ্ছে তাকে নিরবাপিত 
করতে পারে যে জীবনপ্রদ বারি তাও এখানেই রয়েছে ।” কথাগুলি 
লক্ষ্য করার মতো । কারণ যে জাতীয়তাবাদের সুচনা ইতিপূর্বে 
ভারতে ঘটেছিল ভারত সম্পর্কে এই দৃঢ় প্রত্যয় তাতে অন্তপস্থিত 
ছিল। সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশ ব্যানাজী, দাদাভাই নওরোঁজী, 
গোখেল, তিলক, বিপিন পাল- কোনো নেতাই ভারতবধ সম্পর্কে 
এই দৃষ্টি পোষণ করতেন না। ভারতের ভবিষৎ কাজ অথব। 
জগৎসভায় তার ভূমিকা যে পাশ্চাত্যের বস্ত্ববাদী সভ্যতার বদলে 
একটা নতুন সভ্যতার সন্ধান দেওয়া, একটা নতুন সত্যের প্রতিষ্ঠা 
করা হবে একথা ভাব সেদিন অসম্ভব ছিল-_ কেননা ইংরেজকে 
আমরা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও করণীয় বলে ততদিনে স্বীকার করে নিয়েছি । 

গ্রেসের জাতীয়তাবাদ--যাকে জাতীয়তাবাদ বলাই হয়তে তুল-_ 
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ছিল ইংরেজের ভাবাদর্শের অনুকরণে প্রাপ্ত। ইংরেজ শাসকর! 
আমাদের শিক্ষিত লোকদের যথেষ্ট সংখ্যায় ও উচ্চপদে চাকরি 
দেয়না আমাদের ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেয়না, আমাদের 
দেশের সম্পদ নিজ দেশে নিয়ে যায়-_ আমাদের রাজনীতির, স্বদেশ- 
প্রেমের ও জাতীয়তাবোধের ভিত্তি ছিল এই অভিযোগগুলি। ইংরেজ 
আমাদের সঙ্গে একটু সৎ ও উদার ব্যবহার করলেই যেন আমাদের 
সব আকাঙ্া মিটে যেত, সব স্বপ্ন চরিতার্থ হত। বিবেকানন্দ 
একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও ভিন্ন প্রত্যয় উপস্থিত করলেন__ভারতকে 
তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ দেশ ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ নেতা বলে ঘোষণা 
করলেন। ইংরেজের কোনো অনুকরণ বা তাদের কাছে দাবী-দাওয়া 
পেশ করার হাননন্যতা থেকে আমাদের কল্পনা শক্তিকে তিনি উদ্ধার 
করে আনলেন, দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও মধাদা-সচেতনতার ওপর 
তিনি আমাদের নবীন জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করলেন। আর 
ঠিক সেই শুভ মুহুর্তেই স্থৃভাষচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল__ঘটনার এই 
বিশেষ তাৎপরপুর্ণ দিকটির প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে 
হবে, কারণ স্ভাষের জীবনকে বোঝার পক্ষে সেটাই হবে প্রথম 
পদক্ষেপ । সুভাষচন্দ্রকে ভারতের রাক্রনৈতিক সংগ্রামের নেতারূপে 
আমর] জানি: কিন্তু তার জীবনের পরিণত চিন্তা ও কর্মের উদেশ্য 
ভারতের রাষ্্রীয় মুক্তিই শুধু নয়, ভারতের শাশ্বত বাণীরও প্রতিষ্ঠা,__ 
পৃথিবীর বস্তবাদী সভাতাকে অধ্যাত্ম সত্যে পরিপূর্ণ করে তোলা । 
যথাসময়ে সে প্রসঙ্গের বিস্তৃততর আলোচনার আমরা স্বযোগ পাব, 
কিন্তু এইটুকু শুধু এখানে স্মরণযোগ্য যে পুণ্যভূমি ভারতের যে 
ভূমিকার কথা বিবেকানন্দ ভারতের তট প্রান্তে পৌছে তার প্রথম 
বাণীতেই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন স্থভীষের সমগ্র গোপন 
সাঁধনারও উদ্দেশ্য সেই ভূমিকা পালনে ভারত যাতে সমর্থ হয় সেজন্য 
তাকে প্রস্তত করে তোলা । অর্থাৎ বিবেকানন্দের বাণীকে সাঙ্গীকার 
করার জন্যই স্ুভাষের যেন জন্ম হয়েছিল-_দিব্য বাণী ও দিব্য মানুষ 


১৬৮ স্থভাষচন্জ্র 


এই উভয়ই একত্রে ভারতে অবতীর্ণ হয়েছিল ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি 
মাসে। সেকথা সেদিন বোঝা কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না কিন্তু 
কালের দীর্ঘ ব্যবধানে এসে আক্ত আর ৩1 বোঝার পক্ষে সংশয় বাধা 
হয়ে দাড়ায় না। 

ভাবতে পদার্পণ কবে ১৭: জানুয়ারি ব্রামনাদে ক্ামীজী ভাবাতের 
জাগরণ সম্পর্কে দ্র্টাব মূ যে বাণা উচ্চাখণ কবেছিলেন জামর' 
পূর্বেই ত1 উদ্ধাৎ কবেছি--এবং উতাব সেই বলিচ আশার বাস্তব হেতু 
কী ছিল দ্বার প্রতিও আমরা ইচ্চিত করেছি । ইতিহাসের বিচাবে 
তাব সেই বাণীর মূলা নিচার করলে গামাদেব অনমানেব সার্থকতা 
বোঝা যাবে। তিনি বলেছিলেন? শন্তদীঘ বজনী প্রভাত প্রায় 
বোধ হচ্ছে । মহাছ্ঃখ অপণশ্্প্রায় প্রতীত হচ্ছে । কালনিদ্ৰায় 
নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হস্ড। ইতিহাসের কথা দ্ুবে থাকুক, 
কিংবদন্তী পর্যন্ত যে শ্রদ্ূব অঠাতের ঘন তমিম্্রা ভেদ কবে অসমর্থ, 
সেখান থেকে এক আপুব বানী বেন শুন পাস্ডি। জ্বর ভক্তি কর্মেব 
অনন্ত হিমালয়্নপ আমাদেব মাতভভমি ভাবাণ্ব প্রশ্টি শঙ্গে 
প্রতিধবনিত ভে ঘেন এ বাণী মুছু অথচ দুঢ় অশ্রান্ত ভাষায় কোন 
অপূর্ব রাজা স'বাদ বহন কবাছে। ফন্ট দিন যাচ্ছে তই হেন 
এ বাণী স্পষ্ট হল, 5 ভীব হন হা। মেন হিনালহের প্রনিগিদ লা শার্শ 
মুতদেহেন শিথিলঞ্ায আস্থিমা নে পযন্ত প্রাণসপ্চার  কবাছেন- 
নিদ্রিত শব জাগ্রত হচ্ডে। তান জভ৩া ক্রমশঃ দূব হয়ে যাচ্ছে। 
যে হন্গ পেই শুধ দেখাভ পায় ন, আজাব ঘেবিকুত মন্দ সে দেখতে 
চায় না__আাগাদেব এই মাতৃভূমি দাগ গশীব নিদ্রা পৰি ঠাগ 
কারে জাগ্রত হচ্ছেন । কেউই এখন উ্টাব গতিবোরে আব সমর্থ নয়) 
আর কখনোই তিথি নিদড্রিত ভাবেন না, কোনে| বহিঃশন্তিই এখন 
আর তাকে দমন করে বাখনে পারনে ন। $ কুস্তকর্ণের নিদ্রা ভাঙছে ।” 

মাতৃভূমির এই জাগরণেন সকল লক্ষণ ফুটে উগেছিল ১৯০৫ 
সালের হদেশী-আন্দোলন ও হার পববন্ী সময়ে- আমরা সে বিষয়ে 


স্থভাষচন্জ ১১৪ 


আলোচনা স্রযোগ যথাস্থানে পাব। কিন্তু ১৯৪৭ সালেৰ পব 
ভাবতে যে চিত্র আজ দীডিযেছে তাতে কি স্বীমীজীব এই কথা আব 
সত্য মনে হয যে 406০া 1১ 5102 20116 09 51621) 205 [0016৮ 
মাব কখনো তিনি নিদিন হালন না। -ভাবন যেন আবাব ঘুমিযেই 
পডেছে--আাবাব যেন ভাব আমানিশীব পালা চলছে | দেশ খণ্ডিত, 
শক্তিহীন, ভঙ্গব দাপিদ্র।জ্ঞালান কাণ্ন, বিদেশী বাষ্টেব আক্রমণে 
পবাজিত, পদস্থ, ভী* ;এই কি জামীজীব আবাব বাণীব 
পরিণাম ৮ ইতিহাস নড পের বিগাবণ | স্থামাজীব লাণা যে অন্রান্ত 
হাব *মাণ আছে এ বারো 7১00 01110 00৮০1 ০212 1010 
1101 070], 21) 10010) -*ব সহিত ভিউ হাকে দমন কবে 
বাখ7« পাবাবে পা। ব্পমীঞ্গীন এহ ব'্ণাটি কিট সার্থক হযে উঠছে 
একজন বাত্তিশবে াশ্রর ববেঠিনিহ নেশাজী ম্রভাষচন্দ্র বস্তু; 
আবেদন-নিল্দদন ও. হাশ সতত, লশাঙ্গনে প্র "ক্ষ স গ্রামের মূল্যে 
যিনি ভ্রাবাতঙন ছপক তত লিদিগব কাল গ্রাসকে অপসাবিত 
করেছে” | ফমীজীন পাশান অপব অ শগুলিও কি সার্থকতা লাভেব 
জন্যা তাপই আন্পদ্ষাহা 7*ই ? স্ভাষবিহীন শালিঞক ভাবস্া মৃত্রাত্লা, 
শ্রভানমল সপ্জীননী স্পন »।৫৭ালপল্দ ভব * তাবাব শববং যে পডে 
শীছ্টে। তাধীব হাঠ্ত মান্য পশীক্ষা অবাছ যবনিকাধ অন্তবাল 
থেকে ঘটবে তার দীপু আলি পাক ভাব ভাবাল্ব এই নবাশ্যজনক, 
বার্থ শাময, পাঠিত অবঙ্ষাব ভবসান হবে। সুভাষ তবে সেই পুকষ 
বিবেঝানন্দেব বাণী যা ছাডা অর্থহীন, বাথ । স্রভাষ তবে সেই 
উদ্দি্ট বাক্তি স্বামীজীপ মন্গাক জগত কবাব অধিকার নিষেই যাৰ 
জন্ম। হাসে লিমম ককাঘার* আজ এই সঙাটি শনাবৃত হযে 
পডেছে যে বাণী সাধক ব।শী* পাণা নিবর্থক-_-আব বিবেকানন্দ তা 
জানতেন। তাই বি ভাবাণ্ব মৃ্চিকী পৰে এক নব শিশু ভূমিষ্ঠ 
হযেছে জানবাব পবই তিনি তাব বাণীটি উচ্চাবণ কবেছিলেন ? 
২৭শে জানুয়াবি তাবিখে ভাবতেবই এক সভাক্ষেত্রে ঈীডিযে তিনি 


১২৪ সুভাবচজ 


কি ইতিহাসের কাছে সত্য্ষ্টার এই ঘোষণাবাণী রেখে যেতে 
চেয়েছিলেন যে সেই মানুষ জন্মেছে, যে ভারতকে স্বাধীন করবে, 
স্বপ্রতিষ্ঠ করবে, মহাবলীয়ান করবে? কিংবা নবজাতককে তিনি 
এইভাবে আশীবাদ ও স্বাগত জানাতে চেয়েছিলেন কিন! কে জানে ! 
ইতিহাসের জবাব তো সম্মতিস্থচকই মনে হয় ! 

স্বামীজী মাদ্রাক্তে ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখের বক্তৃতায় ( আমার 
সমরনীতি ) বলেছিলেন £ “লোকে স্বদেশপ্রেমের কথ! বলে থাকে । 
আমিও ব্বদেশপ্রেমে বিশ্বাস করি এবং স্বদেশপ্রেম সম্পরকে আমার 
নিজস্ব একটা আদর্শ আছে। মহৎ কার্য করতে গেলে তিনটি 
জিনিস আবশ্যক । প্রথম, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে শেখো |.” 
হৃদয়দার দিয়েই আসে মহাশক্তির প্রেরণা । প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব 
করে- প্রেমের ভিতর দিয়েই জগতের সকল রহস্তাকে অন্রুভব করতে 
হয়।....হে ভাবী দেশ প্রেমিকগণ ! তোমরা কি অনুভব কর? তোমরা 
কি অনুভব কর যে দেব ও খধিদের কোটি কোটি বংশধর পশুবৎ হয়ে 
দাড়িয়েছে? তোমরা কি অনুভব কর যে কোটি কোটি ল্লোক আজ 
অনাহারে কাটাচ্ছে এবং যুগ যুগ ধরে তারা অনাহারে কাটিয়েছে ? 
তোমরা কি বোঝ যে অক্ঞানতার কুষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতাকাশকে 
আচ্ছন্ন করে ফেলেছে? এই সকল ভেবে তোমরা কি অস্থির 
হয়েছ ? এই ভাবনায় তোমরা কি নিদ্রাশূন্ত হয়েছ? এই ভাবনা 
কি তোমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত 
হয়েছে, তোমাদের হাদয়ের প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে কি এই ভাবনা মিশে 
গেছে ? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করে তুলেছে ? দেশের 
ছর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হয়েছে এবং এ 
চিন্তায় বিভোর হয়ে তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়- 
সম্পত্তি, এমনকি শরীর পর্যন্ত ভুলেছ ? তোমাদের কি তেমন অবস্থা 
হয়েছে? যদি হয়ে থাকে,তবে জেনো যে তোমরা প্রথম সোপানে-_- 
স্বদেশপ্পেমিক হবার প্রথম সোপানে মাত্র পদাপণ করেছ।**"'বেশ, 


স্থভাবচজ্ ১২১ 


তোমরা যদি দেশের ছূর্দশ। অনুভব করে থাক, কিস্তু বাক্যবিলাসে 
শক্তি ক্ষয় না করে, এই দুর্দশার প্রতিকারের কোনো পথ, কোনো 
বাস্তব সমাধান বের করেছ কি ?1.”শশুধু তাই নয়। তোমাদের কি পর্বত 
প্রমাণ বাধা অতিক্রম করার মতো সঙ্কল্প আছে? যদি সমগ্র জগৎ 
তরবারি হস্তে তোমাদের বিরুদ্ধে ঈীড়ায়, তবুও যা সতা বলে বুঝেছ 
তা করে যাবার মতো সাহস তোমাদের থাকবে কি? যদি তোমাদের 
স্ত্রী পুত্ররাও বিরুদ্ধে ঈ্গাড়ায়, তোমাদের সমস্ত অর্থ নষ্ট হয়ে যায, নাম 
বিলুপ্ত হয়, ধন সম্পদ উধাও হয়ে যায় তবুও কি আদর্শে অবিচল 
থাকবে ? তবুও কি আদর্শকে অন্রসরণ করে স্থিরভাবে লক্ষ্যের দিকে 
এগিয়ে যাবে ?” 

দ্ীমনা পুর্েই দেখেছি এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের আগেই 
দেশে একটা বৃহৎ সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল, 
যার নাম জাতীয় কংগ্রেস । তার উদ্দেশ্য ছিল দেশসেবা, এবং 
চারদিকে শত শত দেশপ্রেমিকদের দেখা যাচ্ছিল। সেই দেশ- 
প্রেমিকরা চোস্ত ইংরেজিতে নিপুণ বক্তৃতা করতে পাবতৈন, উচ্চপদের 
চাকরি ও অধিক সংখায় চাকরি নিজেদের জন্য দাবী করতে পারতেন, 
বিলেত যাবার জন্যা যে প্রেবণা ও আগ্রহ তাদের ছিল, শহর বাতীত 
দেশের আর কোথা ও যাবার পক্ষে তার সিকিমাত্র প্রেরণ; বা আগ্রহ 
তাদের ছিল না,__সেই সব দেশহিতব্রতীদেব কাছে স্বামীজীর এই 
বন্তুতা বড়ই বেস্থববে। লেগেছিল নিশ্চয়ই | স্বামীজী উনবিংশ শতকের 
শেষ লগ্নে এ কোন দেশপ্রেমের মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন ? বিংশ 
শতকের সম্মুখ এ কোন দেশপ্রেমের আদর্শ উপস্থাপিত করছিলেন ? 
এবং এ কার জন্য ? 

তুলনার সাহায্যে কোনে দেশনেতার চরিত্রকে নিস্রভ কর৷ 
এখানে অনাবশ্যঠক- কিন্তু বিবেকানন্দ পেশপ্রেমিকের যে সঙ্জ্ঞ৷ 
দিয়েছেন, অর্থাৎ দেশের জন্য বেদনায় যে অধীর ও পাগল, যার মান 
সম্ভ্রম ধনৈশ্বয, পরিবার-পরিজন এমনকি দেহবোধ পধস্ত লুপ্ত, যে 


১২২ সথভাষচন্ত 


দেশের সমস্তা সমাধানের বাস্তব উপায় নির্ধারণে সক্ষম, এবং যে 
আপসহীনভাবে সকল উত্তাল বাধার বিরুদ্ধে একাকী দীভিয়ে নিজের 
আদর্শের অন্থুসরণে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে, তেমন মানুষ ভারতে 
কজন জন্মেছে? কোন নেতার মধো পেয়েছি দেশবাসীর জন্য সেই 
বেদনা, যা বুদ্ধের ছিল জনসাধারণের জন্তা ? যে মান চায়নি, শ্বখ ও 
সোয়াস্তি চায়নি, এমনকি যার দেশকে মুক্ত ও উন্নত করার ব্রত 
মধ্যে আর কোনে উদ্দেশ্সের ছায়াপাত পধন্ত ছিল না? বিবেকানন্দের 
দেওয়া মানদণ্ডে বিচার করলে কতজন ভারতীয় নেভার দেশাপ্রিমকে 
যথার্থ বলে মনে হয় ? এবং জীবনের একট পবে মাত্র নয়, শৈশব 
থেকে শেষ পযন্ত দেশের চিষ্ঠাই ছিল যার সাব, দেশের মঙ্গল ছাড়া 
আর কোনো সাধনই যার ছিল না, তেমন পুরুষ ভারতবষে কে জন্মেছে ? 
মনে কি হয় না যে বিবেকানান্দের এই কথাগুলি অবিকল মিলে গেছে 
একজন মান্রষের জীবনে মার ভিনিই স্তভীষচন্দ্র বস্ত্র ? ১৮৯৭ সালের 
৯ ফেব্রুয়ারি ভারতেরই মাটিতে ছাড়িয়ে বিবেকানন্দ এই যে দেশ- 
প্রেমিকের চরিত্রলক্ষণ নির্ণয় করতে বসেছিলেন এরই বা শিগুঢু ইক্গিত 
কী? মাত্র কয়েকদিন আগে, ১৩াশে জান্বয়ারি, ভারতের এক প্রান্তে 
এক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, অবার্থ দৃষ্টিতে স্বামীজী থেন তারই ভবিষ্যু 
মহিমা দেখতে পাচ্ছিলেন, আর প্রকাশ্যভাবে তিনি তাবই সাক্ষা যেন 
রেখে যাচ্ডিলেন । আমাদের এ জনুমান ভয়াতো বা মহা নয় কিন্তু 
এই সত্য পরমাশ্চধ ও অভিনব, যে বাণী ও লাণার সাধক একই 
সময়ে প্রচারিত € আবিভ্তি হয়েছিল । 

বিশ্ববিজ্য় শেষে বিবেকানন্দ ভারাততে পদার্পণ করলে সমগ্র দেশ 
ভাকে অভতপুর্ব সন্বর্ধন। জানাবার জন্য একসঙ্গে উঠে দাড়িয়েছিল ৮ 
ভার কেও ক্রমাগত উচ্চারিত হতে লাগল নবীন ভারতের অক্ুতথান- 
বার্তা । কিন্তু শুধু বাণী নয়--স্ার ব্যক্তি চরিনও এক আপসহীন 
দেশপ্রেমিকের রূপ নিয়ে দাড়িয়েছিল সে সময়। নিবেদিতার বর্ণনায় 
আছে সেই সাক্ষ্য বিধৃত হয়ে। তিনি লিখেছেন ; “ন্বামীজীর সত্তার 





স্থভাষচন্্র ১২৩ 


গভীরে ছিল এমন একটি জিনিস, যাকে নিয়ে তিনি কোনোদিন 
আপস কবেননি। সে হচ্ছে ভাব দ্দেশেব প্রতি ভালবাসা ৪ 
স্বদেশের ছুঃখকই্েব জন্য প্রবল ক্ষোভ। যে কযেক বব ধরে আজি 
প্রায় প্রতিদিন তাব সঙ্গ পেয়েছি, দেখেছি ভাবাতেব চিন্তাই যেন তাব 
শ্বীসবাধু ।-**িনি ছিলেন প্রেমিব আনব "নব সবে"নম প্রেম ছিল 
তাব জন্মভমিব চবণেই নিনেদিত। ভণ্বতির পতি সমহ্তাই ইাব 
হ্গদযে ধ্বনিত প্রতি্বনিত হত । দেন যে বোনো প্রান্থে একটি 
ক্রন্দনধ্বনিও যদি উত্থিত হত সঙ্গে সঙ্গে ভাব ভনুবণন শোনা যেত 
তাঁব হৃদয়ে 1” ভাবন্বষের উন্ধানের জন্য £*্নি নিচ্তে যে কাজ 
কবতে টেযেছিলেন তব ভগ্রপাস্থা, পেশলাসীব উষ্ভমহীন শা ও 
অসহযোশিতা, শর্থভাব-তি*।াপি লান কতলণে সে লাজে ভিন 
অগ্রসব হাতে পাকুবননি | হাত সহ না কখাণো জামীজী নিজেল 
জীন্নাকে বার্থ মান ববাঠন হামার এছ ডুবে হেতেন। 
নিবেদিতা পশ্প কাবাছেন, সত এক তণ্ব জীক্ন বাথ ভিল ? লা 
নিবেদি তাই আবাব উওব পিযেদেপ, আামীভাীব এলক জীবনেই যদি 
ভাবতেন সবল বল।াণ সাধি* ততৎ লে সে লাশের কপ হ 


/খ 


ঞ 


সীমিত ভাবের ল।।গ ক তব বৃহ গল সাব তা সাধনের জন্য ভাব 
গ্তবধ 'ধিল ক 


*৬ 
(511 
সি 


আপাক্ষা বলল কাছীর চগুলসাব্াসিত জনা | এস 
মাধো যিনি মপ।সশি _উত*কই নাম নভাবভন্দ বল | 
হাব কাঁলণ ক্মীলীব চবিডেব প্যাকটি বান নৈশ স্টোবও 
উন্তবাধিকাবী হুশ 'পল্ছিলেন শ্রতাষচন্্। নিলে্পিতাব বর্ণনায় 
সেই বৈশিষ্টাগুলিব পবিচয পাই এইগাবে। তিনি গিখেছেন £ 
“ক্বামীজ্তী ছিলেন বীবোচিত উপাদানে গড়া মানুষ, কিন্তু তাৰ 
অসাঁধাবণ চবিভ্রই আমাকে মুগ্ধ ববেছিল 1৮--এই কথাটা অশ্বিল 
ভাবে সুভাষ সম্পর্কে প্রমোজা হতে পাবে । শিবেদিতা লিখেছেন " 
“ত্বামীজীর জীবনের “শেষভাগে আমি একদিন তাকে বলেছিলাম 
যে তার মুখে আমি শুধু “ত্যাগ” “তাগ' এই শক্টাই শুনেছি-_কিন্ত 


১২৪ স্বভাষচচ্জ 


প্রকৃতপক্ষে তার মুখে যে শব্ডটি শোভমান তা হচ্ছে “জয় কর ।”__ 
আক্রমণাত্মক ভঙ্গীটাই তার চরিত্রবৈশিষ্ট্য ।*__সুভাষের চরিজ্র যদি 
- আমাদের বর্ণনা করতে হয় তবে আমরাও তার ত্যাগমূতি ও যুদ্ধমৃত্তিই 
বিশেষভাবে স্মরণ করব। স্বামীজী ও স্থুভাষের চরিত্রগত এই 
মৌলিক মিল আকন্মিক নয়। নিবেদিতা লিখেছেন যে বিবেকানন্দের 
মতে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ লাভ বীধ লাভ (9819:20906 ৪০1)16৬০- 
1067) 25 5061)800)) | এই কি স্থভাষজীবনেরও মূল রহস্য নয়? 
নিবেদিতা উদ্ধত করেছেন বিবেকানন্দের এই বাক্য ; “৬1১81 0১6 
0110 21805 15 01078190061. 1106 ০110 19 1] 17990 ০01 
00056 11056 1162 15 01) 00010011076 10০ 5০151955. 0109 
10৬6 আ1]11 209102 ০৮০1০ 010 061] 11106 ৪ 00017001001 
4৮210, 2৮/910, £68 50015 | 1[1)2 0110 15 10017101175 21 
10150, 0৪1) 900 5166] ?” এই আহ্বান যদি কারও জীবনে 
ফলপ্রন্থ হয়ে থাকে তবে তা স্ুভীষচন্দ্রেরই জীবনে । তার পবিত্র 
নিঃস্বার্থ প্রেম__মাতৃভূমির জন্য, কোটি কোটি পীড়িত মানুষের জন্য 
তার তীব্র বেদনাবোধের দাহই তার সমস্ত কর্মধারাকে অপ্রতিরোধ্য 
ও তার বাক্যকে বজ্রগর্ভ করেছে। দেশের মুক্তিচিন্তায় তিনি অনিদ্র 
ও অক্লান্ত; তার মধ্যে মহান আত্মার এই যে বিপুল জাগরণ, তা 
দেখে বিবেকানন্দের আহ্বানমন্ত্রকে কি আর কোনো অংশেই বার্থ 
বল যায়? 

স্বভাষের জন্ম কটক শহরে এক মানব শিশুর জন্ম ছিল বটে__ 
কিন্তু তার তাৎপর্য জ্ঞানকীনাথ বন্থুর ডায়েরির উল্লেখকে ছাড়িয়ে, 
বন্থপরিবারের পারিবারিক গণ্ডীকে অতিক্রম করে, বহুদূর ব্যাপ্ত 
হয়েছিল ; সেই একটি জন্মের আলোয় ভারতবর্ষেরও যেন নবজন্ম হল। 
অন্ততঃ সংগ্রামী নবীন জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল সেই সময় 
থেকেই । একটি ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে একটি জাতির জীবন এমন 
অচ্ছেছ্ভভাবে জড়িয়ে গেল কেন প্রথম থেকেই, এ প্রশ্ন মনে জাগে। 


স্ুভাষচন্ঞর ১২৫ 


কোনো আকম্মিক বা কাকতালীয়বৎ যোগাযোগ বলেও একে ব্যাখ্য৷ 
করা যায় না। বরং একে ভারতের নিয়তি-নির্দিষ্ট ঘটন। বলে স্বীকার 
করলে আধুনিক যুগের ইতিহাসের বনু গৃঢ় প্রশ্নের মীমাংসা! হয়। 
এক অখণ্ড শিবচেতনা বারবাব ভারতে আত্মপ্রকাশ করে এদেশের 
ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তার লক্ষ্যপথ নির্ধারিত করেছে এবং 
পতন-অভ্ঠ্যদয়-বন্ধুর পন্থায় চালনা করে তাকে নবযুগের দ্বারপ্রান্তে 
উপনীত করেছে ভবিষ্যতেব বিশাল উত্থানের সম্ভাবনা নিয়ে। সেই 
শিবচেতনা স্বামীজীর সন্তায় প্রতিফলিত হয়েছিল, স্ুভাষের সত্বায়ও 
তারই প্রতিবিম্বন। আধুনিক ভারত জেগে উঠেছে স্বামীজীর বাণী ও 
মন্ত্রে আধুনিক ভারত নব বপ পরিগ্রহ করছে স্থভাষের কর্মে। 

ভাষ মানাল্দ্নার অতীত এই শিবচেতনার ধারক বলেই আমরা! 
তাকে শিব ম্থভাষ পে বন্দনা কবি। তার প্রাকৃত জীবনের ওপর 
অপ্রাকৃতের এই সম্পাত, দিব্যেব এই আবেশই তাকে বিশিষ্ট করেছে, 
অলোকসাধারণ করেছে । ভাব জ্রীবনেৰ এইটিই হল গতম রহস্য । 


৬ 05ভ্ডন্মাল্ঞর ভত্ম্বিজ্ 


শৈশব। সুভাষচন্দ্র ছিলেন বৃহৎ পরিবারের নবম তম সন্তান । 
পিতামাতার সমস্ত স্সেহ ও মনোযোগ এই একটি মাত্র শিশুর ওপর 
বধষিত হওয়া তাই সম্ভব ছিলনা । শিশুর লালন পালনের দায়ি মা 
ছাড়া অন্যদের অনেক পরিমাণে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। 
এই অন্যদ্রে মধ্যে বিশিষ্ট একজনের নাম সারদ।। সে ছিল বাঁড়ির 
পুরনো বি। সুভাষকে সে মায়েব মূতাই স্পেহের বেষ্টনীতে ঘিরে 
বেখেছিল । শিশুব কখন কী প্রয়োজন সেদিকে থাকত তার তীক্ষু 
দৃষ্টি। স্ভাষ সাবদার কোলে পিগে, তাৰ সহ্্ক প্রহরার অধীনে 
মানুষ হয়েছেন ,_তার অন্যের নিভতত সারণার জন্য মমতা ও শ্রদ্ধা 
তাই সঞ্চিত হয্য়তিল। সারদাব স্নেহের খণ অপরিশোধনীয় বলেই 
তিনি মনে করতেন । 

স্ভাষের বড় দিঙ্গি ছিলেন তিন ক্রন,_- প্রমীলা, সরলা ও 
তরুবালা । প্রমীলা & সরলা ছিলেন ভা্ক্বানদের মধো সবার চেয়ে 
বড়। স্ুভাবের শৈশবকালে তারা কটকে থাকতেন না। কেননা 
ঈতিপুবেই তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল । তরুবালা স্মভাষেব ঠিক 
৪পরের বোন-_ছুজনের বয়সের ব্যবধান সামান্যই ছিল। দিদিদের 
স্েহস্পর্শ শৈশবে শ্ুভাবের ভাগ্য তাই কদাচিৎ জুটেছে, তার 
পরিচর্যায় তাদের অংশ প্রায় নেই বলা যায়। অবশ্য তার পাচজন 
বড় ভাই ছিলেন__সতীশঃ শরৎ, সুরেশ, সুধীর, স্রনীল। সুভাষ 
এদের সকলেরই স্সেহের পাত্র হলেও এঁরা সবাই ছিলেন স্বাতস্ত্র্ের 
অধিকারী, গম্ভীর ও নিজেদের বয়সোচিত চিন্তাধারার মধ্যে মগ্ন। 
ছোট ভাইকে নিয়ে ব্যস্ত হবার মতো স্বভাব কারওই ছিল না। বাবা 
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জানকীনাথ ছিলেন গম্ভীর পুরুষ__তার স্বাতন্থ্য ও মর্ধাদাবোধ তার 
সমস্ত ব্যবহার ও চালচলনের মধ্যে এত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে 
বিচ্ছুরিত হত যে তার সঙ্গে একটা নিদিষ্ট দূবন্ধ রেখেই সংসারের 
সবাই চলাফেরা করতেন। নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গত৷ প্রকাশে তাব ছিল মাত্রাতিবিক্ত সংযম-ম্ভাষের 
বেলায়ও সে সংঘম শিথিল হয়নি। স'সার পরিচালনার প্রত্যক্ষ 
দায়ি ছিল প্রভাবতী দেবীর ওপর ন্যস্ত-_ নবজাতক ছাড়া অন্য 
আবও বহুদিকে তাই তাকে লক্ষ্য রাখতে হত। একান্তভাবে শিশুর 
জন্য সময় ঢেলে দেবাব ভাব উপায় ছিলনা, কচিও না। স-নম ছিল 
ভাবও চরিত্রের ভূষণ । চাপলা বা উচ্ফ্ষাসের বদলে দৃঢ়তা, শান্ত ও 
সংঘতভাব হিল তার সহজান বৈশিষ্টা,শ্শুর প্রতি লেহ প্রদর্শনে 
বিগলিত ভাবকে নিনি প্রশ্রঘ দেননি । পুণিমাব চাদেব মতো 
শিশুবা একে একে ভাব কোল শুনে দিয়েছিল, সবাইকে নিয়ে 
নিরুচ্ছুসিত ভাবে তিনি পিন যাপন কবতন, আন গোটা সম্সাবটাব 
মধ্যে এনে দিতেন শান্তি, শঙ্খলা, পাবিপাটা, সযম ও মধাদা। 
বাবা মাকে ঘিবে যে স্যম ও গান্তীধেব বেষ্টনী ছিল, স্ৃভাষের 
স্নেহস্পর্শকাতব দয় সে ঝেষ্টনীকে অতিক্রম করতে চেয়ে প্রতিহত 
হয়েছিল। শিশুব কাছে পাবিবাবিক পবিবেশ নিরুন্তীপ মনে হত, 
বাবা মা ভাই বোনের সঙ্গে অন্ত্বঙ্গতাব নিবিড় উষ্ণতা বা ন্েহের 
আর একটু অবাধ প্রকাশ সে কামনা করত। সে কামনা অপূর্ণ ই 
থাকত। তাই এই সংযমের ও গাম্তীযেব চাপে ঈষৎ আড় 
পরিবেশে প্রথম চেতনাব উন্মেষে শিশুব মনে অভিমান**দেখা 
গিয়েছিল,_তার মনে ক্ষোভ জেগেছিল এই অনুভবের ফলে যে এ 
সংসারে সে অনেকের মধো মাত্র একজন, এক। ; নিঃসঙ্গতার “বোধ 
শিশুর মনে হতাশা, বিষাদ ও বাথতার অনুভুতি সঞ্চার করে বইকি। 
যে জগতে সে মাত্র নবাগত, এবং তাই যে জগৎ তার কাছে 
অনাত্বীয়বৎ, পরিজনদের স্নেহই সে জগৎকে তার কাছে সহনীয় ও 
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রমণীয় করে তুলতে পারে; সেই স্নেহের প্রকাশ যদি হয় সংযত, 
কুষ্টিত ও সীমিত তাহলে শিশুর পক্ষে কাতর হওয়াই তো স্বাভাবিক। 
তাতে স্থৃতাষের মতো শিশু, যে সাধারণ শিশুদের তুলনায় ছিল অনেক 
বেশি স্পর্শকাতর ও সচেতন, যার হুদয় ছিল অতীব কোমল,__তার 
পক্ষে বসু পরিবারের আবহাওয়াকে শীতল ও কঠিন মনে হওয়াই ছিল 
স্বভাবসঙ্গত। সুভাষের মনের মধ্যে ক্ষোভ নয়, কিন্তু অভিমান 
জন্মেছিল ; শৈশবের আঙুল চোষার অভ্যাসের মধ্যে সেই অভিমানই 
হয়তো প্রতিফলিত হয়েছিল ;₹_ আর এই অভিমানী প্রকৃতিটা কিন্তু 
তার মধ্যে আজীবন বজায় ছিল। ধার পদক্ষেপে একদিন 
ইতিহাসের গতি আবন্তিত হয়েছে, সেই কঠোর, দৃপ্ত, সংগ্রামী পুরুষের 
মধ্যে একটা অভিমানী, উদাসীন, স্েহলিপ্প, বালক শাশ্বতভাবেই 
বর্তমান ছিল । কে জানে, হয়তো! সেটা বাঁডালী জন্মেরই উত্তরাধিকার- 
বৈশিষ্ট্য । 

কংগ্রেস। সুভাষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে আর একটা 
নতুন জিনিসেরও আবির্ভাব ঘটেছিল-_তার নাম গুণ্ু, সমিতি । 
কংগ্রেসের আশ্রয়ে বা! প্রশ্রয়ে এর আবির্ভাব ঘটেনি-__-এ একেবারে 
স্বয়ং প্রকাশ । আগেই বলেছি ১৮৯৭ সালের জানুয়ারির গোড়ায় 
কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল- সে ছিল আসলে ১৮৯৬- 
এর অধিবেশনের জের। এই অধিবেশনে উপস্থিত নেতাদের মধ্যে 
লোকমান্য তিলকও ছিলেন-_-এমনকি তার বন্তৃতায়ও আবেদন- 
নিবেদনের ন্থুরই ছিল মুখ্য। কংগ্রেন অধিবেশন বসেছিল বিডন 
স্কোছ্ীরে (বর্তমান নাম রবীন্দ্র-কানন )__অদুরেই জোড়াস্সাকোর 
ঠাকুর পরিবারের বাস। তারা একদিন কংগ্রেস প্রতিনিধিদের 
আমন্ত্রণ করে বড় একটা পার্টি দেন। রবীন্দ্রনাথ এ পার্টি উপলক্ষে 
এই গানটি লিখে নিজে গেয়ে শুনিয়েছিলেন £ 

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, 
অয়ি নির্মলন্ূর্যকরোজ্জল ধরণী জনকজননিজননী ॥ 
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নীলসিম্ধুজলধযৌতচরণতল, অনিলবিকম্পিত-্ঠামল-অঞ্চল, 
অন্বরচুন্বিতভালহিমাচল, শুত্রতুষারকিরীটিনী ॥.... 
তিলক । কিন্তু কংগ্রেসে আসরে আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি 
প্রচার করলেও বালগঙ্গাধর তিলকের মার একটি মুঠি ছিল। 
একজন প্রকৃত জননায়ক হবার মতো চরিত্র ও মানসিকতা সে সময়ের 
গ্রেস নেতাদের মধো একমাত্র তারই ছিল। ইতিপুর্বেই তিনি 
মহারাষ্ট্রে ছুটি উৎসবেব প্রবর্তন করেছিলেন__গণপতি উৎসব 
ও শিবাজীী উৎসব । মহারাষ্ট্রে জনসাধাবণ জাতীয় তাঁবাদী মনোভাবে 
দীক্ষিত হয়েছিল এই ছুই উৎসবেৰ মাবফৎ। ১৮৯৭ সালে শিবাজী 
উৎসবে তিলক তার বক্তৃতায় বলেছিলেন £ “ঘরে যদি চোর ঢোকে 
আর সে চোবকে তাড়িয়ে দেবাব মতো বল যদি বাহুতে না থাকে 
তাহলে হৃদয় দৌর্বলা পবিহাৰ করে ঘবেব দবজা! বন্ধ করে ঘরে আগুন 
ধরিয়ে চোরদেব জীবন্ত পুড়িয়ে মাবাই উচিত।” ( কেশরী, 
১৫ জুন, ১৮৯৭) 

১৮৯৬ সালেব শেষ € ১৮৯৭ সালেব প্রথম দিকে বন্বে শহরে 
প্লেগ মহামারীৰ আকাবে দেখা দিয়েছিল। ১৮৯৭ সালে মহারাষ্ট্রে 
ছুভিক্ষও হয়েছিল। তিলক বনু চেষ্টা করে লোক যাতে অল্প দামে 
খাদ্য পায় সে বাবস্থা কবেছিলেন এবং বিনামূল্যে অন্ন বিতরণেরও 
ব্যবস্থা করেছিলেন। প্লেগের বোগীদের জন্য পাড়ায় পাড়ায় 
হাসপাতাল খুলে, নিজে স্বেচ্ছাসেবক থেকে তন্বাবধায়ক পর্যন্ত সেজে, 
শহরের বাইরে ছাউনিতে বহু লোককে সরিয়ে এনে বেখে তাদের জন্য 
অন্নছত্র পর্যন্ত পরিচালনা করে তিলক স্বদেশবাসীর সেবায় নিষ্ঠান্করে 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন । সরকারও প্রেগ দমনের জন্য ইংরেজ 
সিপাহীদের পর্যস্ত নিয়োগ করেছিল । সিপাহীরা ঘরে ঢুকে কার প্লেগ 
হয়েছে তা পরীক্ষ। করে দেখত- রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের হাসপাতালে 
পাঠাবার জন্য । কিন্তু পরীক্ষার ছলে তারা বাড়ির মেয়েদেরও হাত 
পা গা টিপে দেখত- পুরুষদের সবার সামনে উলঙ্গ করত এবং 

টি 
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মেস্েদের বিবন্ত্রা হতে বাধ্য করত। পুণার প্লেগ-অফিসার জনৈক 
মিঃ র্যাণ্ডের অত্যাচারের মাত্রা আর সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছিল। 
তিলক এই অশালীন, ববরোচিত উৎগীড়নের প্রতিকার বিধানের জন্তা 
জনসাধারণকে আহবান জানালেন । ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন পুণায় 
মহারানী ভিক্টোরিয়ার ষাটতম রাজ্যাভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। 
অনুষ্ঠানের শেষে রাত সাড়ে এগারোটায় মিঃ র্যাণ্ড যখন গাড়ি করে 
ফিরছিলেন তখন তাকে ও তার সঙ্গী অপর একজন ইংরেজ 
মিঃ আয়ান্ট্কে গুলি করে মারা হয়। গুলি করেছিলেন মারাঠী 
যুবক দামোদর চাপেকার-_-তার ছুই ভাই, বালকৃষ্জ ও বান্থদেও 
চাপেকার এবং মহাদেব বিনায়ঞ বাণাডে নামে আর একজন যুবক 
ছিলেন তার সঙ্গী। তাদের লক্ষ্যভেদী গুলি ভারতের বুকে নতুন 
বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়ে গেল। ১৮৯৭ সালে নব পধায়ে ভারতের 
সশস্ত্র স্বাধীন তা-সংগ্রাম স্কুরি ত হয়ে উঠ্ল। শ্ভাষেব পয়স যেদিন 
ছয় মাস পূর্ণ হল ঠিক সেই ১৩ শে জন সন্পাল বেল। অত্যাচারী 
ইংরেজ অফিসার ব্যাগ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শষ শিঃখাস তাগ করে। 
স্থভাষের অস্ফুট চেতনায় চাপেকাব শ্রাতাদের শাত্মত্াগের কোনো 
অনুরণন জাগ! সেদিন "সম্ভব ছিল না সণা-বিন্ক ভাবতে শহীদদের 
আত্মতাগের নন পরের সেই তে সবে শ্রর। স্রভাষ এই পবেরই 
জাতক । 

গুপ্ত সমিতি । দামোদর হরি চাপে্কোর ও তার সঙ্গীর। হঠাৎ 
একদিনের আক্রোশ বশে র্যাণ্ড ও আয়াস্য?িক গুলি করেননি--এর 
পিছুনে তাদের বহুদিনের ভাবনা ও প্রস্ততি ছিল। দামোদরের 
বাব! ছেলেদের নিয়ে কীর্তন করে বেড়ীতেন, সেই ছিল তার পেশা। 
১৮৯৫ সালে দামোদর ও ভার ভাই বালকষ্ণ পুণায় “হিন্দু ধর্মের 
প্রতিবন্ধক অপসারণ সমিঠি” নামে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা 
করেন। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের সামরিক শিক্ষা দান করে 
ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াবার একটা উপায় করা । শিবাজী 


স্থভাষচন্ ১৩১ 


উৎসবে তিলক বলেছিলেন £ “ভগবান কৃষ্ণ গীতায় আমাদের উপদেশ সব 
দিরেছেন যে আমাদের গুক ও স্বজনবুন্দকে ও মামরা হত্যা করতে 
পাবি। যদি সেই হত্যাব পিছনে কোনে বার্থবুদ্ধি না থাকে তবে 
হতাব পাপ আমাদের স্পর্শ কবতে পাবে না। শিবাজী নিজের 
উদব পুবণেব চিন্তা থেকে কিছু করেন নি। তিনি জনসাধারণের 
মঙ্গল সাধনের জন্ঠ আফজল খাঁকে হত্যা! কবে প্রশংসার কাজই 
কবেছেন।""শিবাজী আমাদেব জন্মভূমি থেকে গ্নেচ্ছদের বিতাডি ত 
কবতে চেয়েছিলেন, কোনপ্রক্কাব স্বার্থ সিদ্ধিব আকাক্ষা তার ছিল 
না। কুযোব বাতের মতো নিজেদেব দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণতায় আবন্ধ 
কোরবোনা | ইংবেজে পেনাল কোডের (দণ্ড বিধি) প্রভাব থেকে 
মুক্ত হযে শ্রীনস্থগবদগী হাব বিশুঞ চেতনাব “লাকে উত্তীর্ণ হও । 
অহংপকষব। যা কবে গাছেন লহ কথা ভাব ১১ঠ জুনেৰ বক্তৃতা) 
এ শিবাচা উৎনবেই বালক স্ববণত একট কবিতা আবৃত্তি 

পপেছ্চিলেন, যাব মম চিল এ 2 

শোনো! আমলা জাতীয় যদ্ধে বণক্ষেত্রে আমাদেব জীবন ছেব। 

বাবা আমাদের ধম নাশ কবে এসেছে "সই শক্রদের রকে 
পঞ্দ্ধবাণে আমবা সাত কলার | আনবা বে হবে মবণ। 

কেমন বথ+। «তম ন কা | মার, বালকুষ্ণ,। বা দও- 
[তন শাইমেখহ ফাস হ.বছিল। তাবাহ শ্বদেশী যুগেব প্রথম 
শহীদ । 

সরল। দেবী । মহাবাষ্টেব গুপ্ু সমতিব ধাবাকে বাংলায় প্রথম 
নিয়ে এসছিলেন সবল দেবা ( ১৮৭৩-১৯৭৫ )। সবলা দেবী ঠাকুব- 
বাড়িব মেয়ে_তাব মা খণকুমাধী দেবী ও বাবা জানকীনাথ 
থোষাল। মামা সত্োন্দনাথ ঠ'কুব বন্বে থাকতেন_ _সবলাদেবী 
বেড়াতে তাব কাছে গিয়ে মহাবাধেৰ জাতায়ত বাদী কারষধাবায় মুগ্ধ 
হন। তিনি বাংলা কিবে এসে বাবিস্টাব প্রমথ মিত্রের সঙ্গে একত্রে 
অন্রশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 


১৩২ স্ৃভাষচন্তর 


/ অন্গুলীলন সমিতি । অনুশীলন সমিতির প্রথম সূত্রপাত ঘটে 
১৮৯৭ সালে। ব্যারিস্টার পি. মিত্রের বাড়ি ছিল নৈহাটিতে। 
সেখানে বঙ্ষিমচন্দ্রেও পৈতৃক নিবাস। বঙ্কিমই পি. মিত্রকে 
জাতীয়তাবাদে উদ্ধদ্ধ করেন। বঙ্কিমের প্রচারিত অনুশীলন তত্বের 
চর্চার উদ্দেশ্ঠে পি. মিত্র একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তারই 
নাম হয় অনুশীলন সমিতি । সুভাষচন্দ্রের জন্মের বছরেই বাংলায় 
প্রথম বৈপ্লবিক সমিতির গোড়াপত্তন ঘটেছিল--ঘটনার এই 
যোগাযোগ লক্ষ্যণীয় । বাঙালীর চেতনা কোন দিকে বাঁক নিচ্ছে 
এবং সেই সঙ্গে ইতিহাসেও কোন নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটছে তা 
অনুশীলন সমিতির সুচনা থেকেই বোঝা যায়-_স্ুভাষচন্দ্রের জীবন 
এই নতুন চেতনার উন্মেষ ও এই নতুন শক্তির আবিাবের সঙ্গে 
প্রথমাবধি অচ্ছেছাভাবে জড়িত । 

১৮৯৮ সাল। সুভাষের বয়স এক বছর পুর্ণ হল। এই এক 
বছরে বস্ত্র পরিবারে কোনো উল্লেখযোগা ঘটনা ঘটেছিল বলে জানা 
যায়নি। এক বছরের শিশুর জীবনেও বিশেষ কোনো ঘটনা থাকা 
সম্ভব নয়। তবে স্বাভাবিক নিয়মে শিশু এসময়ে ভারতে শেখে, 
মাতৃভাষায় ছু একটি শব্দ উচ্চারণ করতেও শেখে । দ্বিচীয় বছরে 
শিশুর পক্ষে মাতভাষা অনেক পরিমাণে আয়ত্ত হয়ে আসে । তার 
বোঝার ও ধারণ! করার ক্ষমতাও বাড়ে । পরিবেশ থেকে কিছু কিছু 
ভাবধারা ও সংস্কার সে আহরণ করতেও শেখে । বিশেষত 
পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব শিশুর মনে এই সময় থেকেই বিস্তৃত 
হতে সুরু হয়। এই সময়ে পরিবারের লোকজন, পশুপাখি প্রভৃতির 
সঙ্গে তার পরিচয় গড়ে ওঠে । স্ুভাষের জীবনে এই সব জিনিস 
স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটেছিল-_এছাড়া আর কোনো অন্বাভাবিক বা 
অত্যাশ্চর্য ঘটনা অনুষ্টিত হয়েছিল বলে আমরা শুনতে পাইনা । 

নিবেদিতা । বাংলার ও ভারতের জাতীয় জীবনে এই বছরের 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ২৮শে জানুয়ারি তারিখে মিস মার্গারেট 


সুভাষচন্দ্র ১৩৩ 


নোবল ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় এসে পৌছেছিলেন। এই তার ' 
প্রথম ভারত আগমন। ১১ই মার্চ স্টার থিয়েটারে এক জনসভা 
আহ্বান করে স্বামী বিবেকানন্দ বাঁডালীর নিকট মিস নোবলকে 
পরিচয় করিয়ে দেন। ২৫শে মার্চ স্বামীজী মিস নোবলকে সন্যাস 
দীক্ষা দেন ও তার নামকরণ করেন নিবেদিতা__ম্বামীজীর আদর্শের 
বেদীতে আত্মনিবেদিতা। তাবপব নিবেদিতাকে কলকাতায় রেখে 
স্বামীজী বিশ্রাম লাভের জন্য দাজ্তিলিউ চলে যান। ইতিমধ্যে 
কলকাতায় দেখ দেয় প্লেগ মহামারীরূপে । নিবেদিতা সেই প্লেগের 
মধ্যে কলকাতাবাসীর সেবায় প্রাণ তুচ্ছ করে আত্মনিয়োগ করেন-__ 
শিবেদিতার সেই সেবাময়ী রূপের তুলনা ভারতবর্ষে পূর্বে বা পরে 
সহজে কেউ দেখেনি । এই সেবার মাধ্যমে নিবেদিতা দেশবাসীর 
অন্তরে স্থান লাভ করেছিলেন । প্লেগের সেবার জন্য টাকার 
প্রয়োজন হওয়ায় স্বামীঙ্তী সরাসরি বলেছিলেন £ ] 11] 961] 006 
1050) 60000120. অর্থাৎ সগ্ত প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠটিকে আমি 
কালই বিক্রী করে দেব। গুরুর এই সবন্ধ ত্যাগের আদর্শ শিষ্যা 
বুঝলেন ও হাদয় দিয়ে গ্রহণ করলেন। কার্ষক্ষেত্রে তার পরিণাম 
কীভাবে ফুটে উঠেছিল তা আমরা পরে দেখব। তবে এই একই 
আদর্শ স্ভাষও গ্রহণ ও বরণ করেছিলেন ₹-১৮৯৮ সালের 
কলকাতার প্লেগ, নিবেদিতার সেবা ও স্বামীজীর উক্তির তাৎপর্য 
স্রভাষের জীবন প্রসঙ্গে তাই অবশ্যই স্মরণীয় । 

স্বামীজীর আর একটি উক্তিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । এই বছরেই 
স্বামীজী সশিষ্য অমরনাথ প্রভৃতি দর্শনে যান। পথে আলমোড়ায় 
একজন ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে প্রবলের মত্যাচারের 
বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় কী? স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন 
অত্যাচারীকে মারো £ 
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এ কোনো সনাতন বেদান্তবাদীর উক্তি নয়; ভারতের নবধযুগের 
নতুন জাতীয় নেতার উত্ত্ি। এই হচ্ছে পরাধীন ভারতের জাতীয় 
নীতি__যা স্ভাষ আবালা অনুসবণ করেছেন & ভাঁবতের রাধ্থীয় 

গ্রামের ক্ষেত্রে প্রত্চা করতে চেয়েছেন । এহ নাতি অনুসরণ 

করতে তিনি চেয়েছিলেন বলেই ই বেজ তাকে পবঙ্েচ শত্র মনে 
করত এবং গান্ধীবাদী গোষ্ঠী তাকে আদৌ সহা কবছে পাবত না। 
হ্বামীজীর নির্দেশ হে অন্াচাবিত, মনে বেখে। চিবস্তন বিদ্রোহী 
হওয়াই তোমাব কাক্ত ₹--আছ মেডাতে উচ্চাবিত হলেও কথাগুলি 
যেন বাতাসে ভর কবে কটকে এসে পৌছেছিল ভার শভাষেব শ্বাসে 
প্রশ্বাসে প্রবিষ্ট হয়ে তার সমস্ত জ্লামুতন্বীতে, ভাব ধমনীতে বন, 
প্রবাহের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। শ্রভাষ তাই পবে বলেছিলেন, 
চিন্তারা পায়ে হাটে, কোনো চিন্তাই তাই বৃথা যায় না। স্বামীজীব 
কথাকে প্রশ্বকর্তা ভদ্রলোক কীভাবে নিয়েছিলেন জানিনা, কিন্তু ভাব 
চিন্তা বৃথা যায়নি নিশ্চয়ই ! 

তিলক। র্যাণ্ড ৪ আয়ার্টট হত্যার পক্ষে উক্কানিদা ভাব পে 
তিলককে এ হতাঁকাণ্ডের পাঁচ দ্রিন পর গ্রেধার করা হয়েছিল। 
বিচারে তার দেড় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয় । হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ 
লিখেছেন ? “বাংলার লোক তিলকের বিপদে আপনাদিগকে বিপন্ন 
মনে করিয়া তাহাকে সাহাযা করিতে বাবহারক্ীবী পাঠাইয়াছিল-_- 
রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সে কার্ষে অগ্রণী ছিলেন। 
মোকদমার পুরে*শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের এক পত্রের উত্তরে 
তিলক যাহ। লিখিয়াছিলেন, তাহা যেন আমর! কখন বিস্মৃত না হই-_ 
“লোকের কাছে আমার ঞুভাব ও সম্ভ্রম আমার চরিত্রের উপর নির্ভর 
করে। আমি যদি অভিযোগে ভয় পাই, তবে আমার পক্ষে 


জ্তাষচন্জ ১৬: 


( দেশবাসীব শ্রদ্ধা হাবাইয ) মহাবাষ্ট্রবাসে ও আন্দামানবাসে প্রভেদ 
থাকিতে পাঁবে না । আমি কাঁচা কাজ কবিব না। আমবা দেশেব 
লোকেব সেবক * সঙ্কট-সমযে শোচনীয় ভীকতা দেখাইযা 'তাহাদিগের 
অনিষ্ট সাধন কবিতে পাবিন না1৮ ( ক রগ্রস, পৃ" ৭৩-৭৪ ) 

এই হচ্জে নবজাগত ভাকান্ব একজন হোগা নেনাব উত্তি। কা 
মনোভাব দেশে সে সমমে দেখা দিচ্ছে শাবও প্রমাণ মিলবে এই 
উত্তিতে | নিলক ণ্য হ*।'বগুর ব।াপাল্ন ভীদী জ্ডিন ভিলেননা, 
মিথা। ভারিযোণ পভ হশ্গাৰাগুৰ জন্য জেলে গেলেন। বিজ্ত 
সেঙ্গন্ট তাব মনে কোনো অনাশাচ* লা সন্তাপ হিলনা সক্কাবেৰ 
সঙ্গে আপলে যেয়ে মুক্তি ক্রু তিদি পানননি | ম্মতাষেব শৈশবে 
তিলক স্* শাবা তব লাজনা * লেন একা বলি দষ্টান্ত স্থাপন 
কবেছিলেন__আপসহন আদণ্নলাদব পষ্টন্ত । বালা দে* তিলকের 
এই আগ্র*।াগ ৪ সগ্রামা মানাভানকে বীশাবে দেখেছিল হেমেক্দ 
প্রসাদ ঘোষ সেকথা লিখেছেন 2 “€ অমবাবতী কগ্রেসে) 
বাশলাব অপেক্ষাকৃত অল্প বযস্ক ঠিনধিদেব কথায স্থির হয, 
স্ববেন্মনাথ তাহা'ব বন্টশাব মধো তিলাকব নালমালুখ ককিবেন এবং 
সকলে উঠিযা দাঙাইযা ঠ্িলাকব জ্র্বনি কবিকেন। তাহাই 
হইযাছিল। স্রবেন্রনাথ বলদ “আমাল মতে তিলকে ও পুণাৰ 
সংবাদপত্র-সম্প'দকদিাণাব কাবাদ্ণগ্ড বিধান ববিযা সবকাঁৰ ভুল 
কবিযাছেন। আমাৰ হাদঘ ্তিকেৰ প্রতি সহান্ুভূতিতে পবিপূর্ণ। 
তাহার জন্য সমগ্র জা আভি অশ্রুণধণ কবিতেছে |” কখগ্রেস, 
পৃঃ ৭৫-৭৬ )। 

বাংলাব ৩কণবা ঠিলককে আদাশব প্ত্িমুর্তি বলে সেছিন গ্রহণ 
কবেছিল। তিলকবে অধশ্ব পুবো ছেড বছৰ বাঁবাবাস ভুগতে 
হয়নি। ম্যাক্সমূলাব মহাবাণী ভিক্লে।বযাৰ নিকট আবেদন 
জানিয়েছিলেন এই মমে যে তিলককে জেলে বাখলে শুধু এব জন 
ব্যক্তিকে শাস্তি দেওযা হয না, পবস্ত সমগ্র মানবজাতিব ক্ষতি কব 


১৩৬ স্থভাবচঞ্জ 
হয়। তিলকের কাছে প্রস্তাব আসে যে ক্ষমা! চাইলে তাকে জেল 
থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। তিনি দ্বণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করা সত্বেও কারাদণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই ১৮৯৮ সালের 
৬ই সেপ্েম্বর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। 


চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোব। নুরেন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধায়ের কথা উল্লেখ করেছি, তিনি তখন ভারতের প্রথম 
সারির একজন নেতা । ১৮৯৫ সালে কংগ্রেসের পুণা অধিবেশনে 
তিনি কংগ্রেসের সভাপতিও হয়ে গেছেন। কিন্তু স্রভাষের জীবনে 
প্রকৃতই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে বাক্তি সেই দেশবন্ধু তখনো 
দেশের নিকট পরিচিতি লাভ করেননি । তিনি তখন কলকাতা 
হাইকোর্টের পসারহীন বারিস্টার ও কবিষশঃ প্রার্থী যুবক। 
১৮৯৮ সালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র আটাশ বছর । তিনি যখন 
প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন সেখানে স্টডেন্টস 
আসোসিয়েশনের তিনি নেতৃত্ব করতেন। স্তরেক্্রনাথ ছিলেন এই 
ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি । তিনি নিয়মিত শদেশপ্রেম- 
যূলক বক্তৃতা দিতেন এবং চিত্তরঞ্জন ছিলেন তার একনিষ্ঠ শ্রোতা । 
দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে তিনি সেই অল্প বয়সেই দীক্ষিত 
হয়েছিলেন । ১৮৯০ সালে বি. এ. পাশ করে তিনি পিতৃ-আঙ্ঞায় 
গিয়েছিলেন বিলেতৈ_ আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে । কিন্তু ইংলগ্ডে 
লেখাপড়ার চেয়ে রাক্ষনীতিই একটু বেশি মাত্রায় করেছিলেন তিনি। 
জেমস ম্যাকলীনের ভারশ-কুৎসার জবাবে তিনি গ্র্যাডস্টোনের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গল্চহ্যামের একটি সভায় বক্তৃতা করেছিলেন এই 
মর্মে যে ইংলগ্ড ভারতে যে তরবারির নীতি চালাতে চায় তা অন্যায় ও 
অবাস্তব । দাদাভাই নৌরজী ইংলগ্ডের পার্লামেন্টের (হাউস অফ 
কমন্স) সভ্যপদের জন্য নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দিতায় নেমেছিলেন এই সময় 
লর্ড সলিসবেরির বিরুদ্ধে । দাদাভাইয়ের নির্বাচনী প্রচার-অভিযানের 
বিশেষ দায়িত্ব নিয়েছিলেন তরুণ চিত্তরঞ্জন, _তার রাজনৈতিক বক্তৃতা 


ফতাবচজ্জ ১৩৭ 


'শ্রোতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্রগুলির উচ্ছৃসিত প্রশংসা লাভ করে, 
দাদাভাইও জয়লাভ করেন। রাজনৈতিক কারণেই হোক আর 
'লেখাপড়ায় অবহেলার দরুণই হোক, চিন্তরপ্রন আই. সি. এস. 
'পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেননি । মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টার 
হয়ে ভারতে ফিরেছিলেন তিনি ১৮৯৩ সালে (কিংবা ১৮৯৪ ?)। 
'দেশে ফিরেই তিনি কলকাতা! হাইকোর্টে যোগ দিয়েছিলেন-_ প্রথম 
পাচ বছর সেখানে ভাগোদয়ের কোনো চিহ্নুই দেখা যায়নি। 
চিন্তরঞ্জন ছিলেন ব্রাহ্ম__-কারণ তার বাবাও ছিলেন ব্রাহ্ম । ব্রাহ্মমতে 
১৮৯৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর তিনি বিবাহ করেছিলেন আসামের 
বিজনী এস্টেটের দেওয়ান বরদানাথ হালদারের কন্তা বাসন্তী 
দেবীকে ' বুভাষচন্দ্ের জীবনে যেমন চিন্তরঞ্জনের স্থান অনেকখানি, 
বাঁসম্থ্রী দেবীকেও তিনি তেমনি মাতঙ্ভানে ভক্তির আসনে বসিয়ে- 
ছিলেন। বিবাহের রাত্রেই চিত্তরঞ্জন বাসম্ীদেবীকে বলেছিলেন যে 
ব্রাহ্মমতে তার সমর্থন নেই, তিনি হিন্দুই হতে চান। আসলে তিনি 
সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠতে চাইছিলেন । ১৮৯৫ সালে 'মালঞ্চ' 
নামে একখানি কাবাগ্রন্থও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এই 
কাবাগ্রন্থে ৫৩টি কবিতী ছিল, প্রতিটি কবিতাই স্তরচিত এবং কয়েকটি 
নিশ্চিতভাবে রসোন্তীর্ঁ যেমন প্রেম, স্বপ্ন, দিবসে, প্রম-চতুষ্টয় 
ইত্যাদি । কিন্তু ১৮৯৮ সালে এসেও দেখি কি আইন বাবসায়ে কি 
সাহিত্ডা কৃতির ক্ষেত্রে কোথাও তিনি প্রতিষ্ঠা পাননি । আমাদের 
আলোচ্য কাল পধন্ত চিন্তরঞ্তন অখাত ও অসফল রয়ে গিয়েছিলেন। 

বিপিন পালও এ সময় পধান্ত উল্লেখযোগা প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেননি--যদিও ভার জীবনটি বহু বিচিত্র পথগামী হয়েছিল। 
আমাদের আলোচ্য বছরে তিনি এদেশে ছিলেনও না, গিয়েছিলেন 
ইংলগ্ডে। তার জন্ম হয় ১৮৫৮ সালে ৬ই ণভেম্বর, সিলেটে । পিতা 
রামচন্দ্র পাল, ম। নারায়ণী দেবী । সতেরো বছর বয়সে স্কুলের শিক্ষা 
শেষ করে বিপিনচন্দ্র কলকাতায় আসেন কলেজে পড়তে এবং তিন 


১৩৮ স্ভাবচজ 
বছর কলকাতায় তিনি লেখাপড়া করেছিলেন। তিনি সে যুগের 
প্রধান প্রধান ব্যক্তি, যেমন সুরেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বনু, কেশবচন্ত্র 
সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, নবগোপাল মিত্র ; প্রধান প্রধান ঘটনা, যেমন 
হিন্দুমেলা, কংগ্রেসের অধিবেশন, ব্রাহ্ম সমাজ ইত্যাদির সংস্পশে 
এসেছিলেন । ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ বাপাবে তার পিতার সঙ্গে 
তীত্র মতভেদ হয এবং পিতা ভাকে তাজাপুত্রবপে ঘোষণা কবেন। 
লেখাপড়া অসমাপ্ত বেখেই তাকে চাকবি কব চলে যেতে হয - 
১৮৭৯ সালে কটকে এক স্কুলে তিনি প্রধান শ্িক্ষককপে যোগ দেন । 
দশ এগারো মাস শিক্ষকতা কবাব পর কর্তপক্ষেব সঙ্গে মতভেদ 
হওয়ায় চাঁকবি ব্বাগ কবে শিনি চলে আসেন । ১৮৮০ সালে স্বদেশ 
সিলেটে যেয়ে তিনি জাতীয় স্কুলে শিক্ষকতা ও “পল্দিশক” নামে 
একখানি বাংলা সাপ্ছাহিক প্রতিচা ও সম্পাদনা করেন । ১৮৮১ সালে 
সেসব কাক্ত ছেডে দিয়ে মহীশরবে একটি উচ্চ ইংবাক্জী বিগালয়ে গুধান 
শিক্ষক হয়ে তিনি চাল যান। ১৮৮১ সালেই আবার সে ঢাঞ্।র 
ছেড়ে" চলে আসেন কলকাতায় ও সাধাবণ ত্রাঙ্গলমাজ পরিচালিত 
[106 367591 0010110 0017100-এ সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন 
ও “বঙ্গবাসী', “সপ্তীবনী' ইত্তাদি খনকাব নেব প্রসিদ্ধ পত্রিকা 
গুলিতে লিখতে থাকেন। মৃত্তাশনাশাঁয়ী পিঠান আহ্বানে 
১৮৮৬ সালে তিনি এসব ছেড়ে চলে যান ন্বগ্রামে । পিঠা মৃত্া 
ঘটল অনতিবিলম্বে, তিনি সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় কবে কলকাতায় চলে 
এলেন ও সে বছরই কলকাশ্ায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাহঠীয় কংগ্রেসের 
দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দেন সিলেটের প্রতিনিধিরূপে । ১৮৮৭ সালে 
তিনি মহারাণা ভিক্টোরিয়ার একখানি জীবনী লেখেন অতিশয় শ্রদ্ধার 
সঙ্গে _ইংরেজের শ্রেষ্ঠতা ও ইংরেজ রাজনের শুভফলে তখন ভার 
বিশ্বাস ছিল তার সমকালীনদের মতোই অট্রট। সেই বংসরই তিনি 
লাহোরের ট্রিবিউন” পত্রিকীর সাব-এডিটর হয়ে লাহোর যান। 
পত্রিকাটি প্রতি সপ্তাহে তিনবার বেরোত। কিন্তু কয়েক মাস কাজের 


স্থুভাষচন্তর ১৩৯ 


পর ১৮৮৭ সালেই “ট্রিবিউনেব' কাজে হিনি ইস্তফা দেন। সে বছর 
ংগ্রেসের ততীয় বাধ্ষিক অধিবেশন বসেছিল মাদ্রাজে_-বিপিনচন্দ্র 

সেখানে যোগ দিয়েছিলেন বাংলার একজন প্রশ্ঠিনিধিবূপে এবং এই 
অধিবেশনে তিনি খানিকটা নেতহগ কল্ছিলেন | দেখা যাচ্ছে 
কোন চাঁকবিই বেশিদিন ভিনি নবাতি পশবেননি, প্ররিত ক্ষোত্রেই 
মতভেদ অবশ্যান্তাবী হযে উঠেছে এবং হাবপব মানিয়ে চলাব বদলে 
সোজান্রজি পদ হাগ পবেছেশ, পদ্রী ও সন্ভানাদেব নিয়ে অনিশ্চিতের 
মাঝে বাবধাব দা&া7* তিনি ইতস্ত* কনেননি | এটা তাব ম্বনাবের 
একটা ঠবশিষ্টা, আাব নিজেই সে নৈশ্ষ্টাল বাখ" সরে নিনি 
বলেছেন 

[71৩০০২১1010 010 530১০ 01 10010 45211)50 19307110 
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অর্থাৎ, বাধা, সযদ ৪ দমনের বিক্দ্ধে বিদ্রোহ _এই অর্থে 
স্বাধীন তাব আশকাজক্ষা গামা আন্ভবে একটী সহজাত প্রবৃন্তিরূপে 
উত্তবাধিকাব স্র্রে আমি পেয়েিলাম | কলকাতীয় বিপিনচন্দ্র 
বিজ্য়কুষ্ণ গোহ্থামীব নিকট দীন] নেন, এব তাবপর ১৮৯৫ সালে 
চাকবি গ্রহ্ণব সক্কম মাএ £*নি শাগ কলেন। ঈশ্বায সেবাই হয় 
তার জীবনের ব্রহ এবং এক্ন্যা তিনি আকাশবুত্তি ভবলম্বন করেন। 
আকাশবুত্তি সাধকদেব জীবনে একটা সুপরিচিত জিনিস : এব অর্থ 
হচ্ছে জীবিকা অঞ্জনের জন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন না করা, কোন চেষ্টা 
না করা, কারও কাছে কিছু যাক্ক্রী না করা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা 
আসবে তাই হাসিমুখে গ্রহণ করতে হবে। আকাশবৃত্তির তাংপধ 
হচ্ছে জীবনের স্থল জৈবিক, প্রাথমিক প্রয়োজনের বাপারেও 
সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর-নিভর হয়ে থাকা। ধিপিনচন্দ্র যে পরিণত যৌবনে 
( তখন তার সাইব্রিশ বছর বয়স ) স্ত্রীপুত্রকন্। নিয়ে জীবিকা অজ্জনের 
প্রয়াস একেবারে ছেড়ে দিয়ে অনন্যভাবে ঈশ্বর-নিরভর হলেন এতে 


১৪৪ স্থভাষচন্্র 
তার যেমন জ্বলস্ত ঈশ্বর বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, 
তেমনি তার অটুট মনোবল ও দৃঢ় চিস্তারও নিদর্শন মেলে। যাই 
হোক, আমাদের আলোচ্া বছরে তিনি ইংলগ্ড গিয়েছিলেন 
সেখানকার আমন্ত্রণে ও ব্রাহ্মদের উদ্যোগে । আধুনিক আন্তর্জীতিক 
রাজনীতির সঙ্গে তার পরিচয় সেখানেই ঘটেছিল । 


অরবিন্দ ঘোষের চিন্তাধার৷ স্থভাষচন্দ্রকে এক সময়ে আকৃষ্ট 
করেছিল। স্থুভাষ তখন কলকাতার কলেজে একজন ছাত্র আর 
অরবিন্দ রাজনীতি ত্যাগ করে পগ্ডিচেরির যোগাশ্রমে আত্মমগ্ন । 
১৮৯৮ সালে কিন্তু অরবিন্দও ভারতবর্ষে পরিচিত হননি। তার জন্ম 
১৮৭২ সালের ১৫ই আগস্ট । ১৮৭৯ সালে সাত বছর বয়সে অরবিন্দ 
বিলাত গিয়েছিলেন-_পাশ্চাত্য বিদ্যায়, বিশেষত সাহিত্যে সেখানে 
ভার অগাধ ব্যুৎপত্তি জন্মে। দাদাভাই নৌরজীর নিধাচন উপলক্ষে 
তিনিও চিন্তরঞ্জনের সঙ্গে একত্রে প্রচারকার্ষে যোগ দিয়েছিলেন__ 
সেই সময়ই এই ছুই তরুণের মধ্যে বন্ধুত্ব জ্ুম্মে। অরবিন্দ কেন্তিজে 
ভারতীয় ছাত্রদের মক্লিশে ভারতেব পরাধীনতা সম্পর্কে উত্তেজনাময় 
ভাষণ দিতেন ও [09085 2170 [1)28850 নামে একটি গুপ্ত সমিতি 
প্রতিষ্ঠা করেন যার উদ্দেশ্য ছিল ভাবত থেকে ইংরেজদের সশস্থ 
উপায়ে তাড়িয়ে ভারতকে স্বাধীন কবা। আই. সি. এস পরীক্ষায় 
কৃতকার্ধ হওয়া সন্তবেও ইচ্ছা করে ঘোড়ায় চডাব পবীক্ষা না দেওয়ায় 
তিনি সিভিলিয়ান হননি--তাঁব বদলে একুশ বছর বয়সে ববোদার 
রাক্ত!। গায়কোয়াডের শিক্ষক ও প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরি নিয়ে 
দীর্ঘ চোদো বছর বাদে তিনি স্বদেশে, বরোদায় ফিরে আসেন। 
পরের বছর ১৮৯৩ সালে হন্দ্রপ্রকাশ' পত্রিকায় ভারতের রাজনীতি 
বিষয়ে তিনি এগারোটি*প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যাতে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ 
খুব চঞ্চল, ক্ষুব্ধ ও ভীত হয়ে পড়েন। পরে যথাস্থানে এই বিপ্লববাদী 
প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। পরে বঙ্কিমচন্ত্র 
সম্বন্ধেও তিনি সাতটি অসাধারণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন । ১৮৯৫ সালে 


স্থভাষচন্দ্র ১৪১ 


তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 0185 0০ 115161119 প্রকাশিত হয়__অরবিন্দ 
একাধারে ছিলেন কবি, জাতীয়তাবাদী ও রাজনীতিজ্ঞ। কিন্তু 
১৮৯৮ সালেও ববোদার শিক্ষক জীবনের অন্তরালে নিভৃতবাসে তিনি 
গোপন আত্মপ্রস্ততি করে চলেছিলেন- প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মে 
যোগ দেননি, সাহিত্য ক্ষেত্রেও আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হননি। 
বরং দীনেন্দ্র কুমার রায়কে নিয়ে ঘেষে তার কাছে বাংলা শিখছিলেন। 
বছরে একবার করে তিনি কলকাতায় আাসতেন। দেওঘরে মাতামহ 
বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বন্র সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করতেও যেতেন। 
তিনি দেশের পবিচয় লাভে শুখন উদগ্রীব € উদ্যোগী, কিন্তু দেশ তার 
পরিচয় হখনো ভালোভাবে পায়নি । এক তিলক ছাড়া দেশ আর 
কোনো সংগ্রামী নেভার সন্ধান তখনো পায়নি__সুবেন্দ্রনাথ-গোখেল- 
ফিরোভশা মেহভা ইত্তাদি আহেদনপন্থ্ী নেতাদেব আসরই হখন 
জমক্তমাট। ন্রভাষের ছিতীয় বছব বঘসে এই ছিল দেশেব অবস্থা । 
১৮৯৯ । স্রভাষ এই বছব তিন বংসব বয়াস পদার্পণ কবলেন। 
তাব পারিবাবিক ডাকনাম ছিল সবি । এই সময়ে ঠাব পরের বোন 
মলিনার জন্ম হয়ে গেছে--বাড়িতে আবও একটি নতুন শিশুর 
আবির্ভাব ঘটেছে । স্মভাষেব চেতনাব উন্মেষ ঘটছে-__তার স্বভাবের 
বৈশিষ্টাগুলিও একটি ছুটি কবে ফুট উঠছে । লাজ্ক, মুখচোরা, 
স্পর্শকাতর শিশু। খিদে পেলেও কাউকে বলেনা, কাদেনা, সবার 
দৃপ্ির আড়ালে আত্মগোপন কবে থাকে । একটি আঙুল মুখে দিয়ে 
চোষে । বিশেষ করে সারদাই তাকে নজবে বাখে, আঙুল মুখে 
দেখলেই বোঝে সুবির খিদে পেয়েছে । নিজের খাবার থেকে 
পিপড়েদের খেতে দেয় সুবি__তারা যখন সার বেঁধে খাছ কণা মুখে 
নিয়ে তৃপ্ত মুখে যায়, স্ুভাষও প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে। 
& তার একটা শখ, ওতে তার বিমল শ্শনন্দ। 'এই বৃহৎ পরিবার, 
নানা লোকজন, পশুপাখি ইত্যাদির মধো আমি একা'__-এই বোধ 
তার মনে ক্রমে ক্রমে অস্কিত হয়ে যাচ্ছে। তাতে তার হৃদয়ে ব্যথ৷ 
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জমে,__তার প্রতি পিতামাতা স্সেহেব প্রকাশ দেখার তৃষ্ণা জাগে। 
শিশুর দিন এইভাবে কাটে । 

কংগ্রেস। কংগ্রেসেব বাষিক অধিবেশন নিযমিত হত, 
প্রতিনিধিবাও ক্রমেই অধিক সংখ্যায় যোগদান কবতে যেতেন। কিন্তু 
কংগ্রেস যে নীতি নিযে তখন চলত ভাতে দেশে কোনো জনজাগবণ 
আসা সম্ভব ছিল না, গণসম্পর্কও কংগ্রেসেব বিশেষ কিছু ছিল না। 
কংগ্রেস একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানও ছিল না। কংগ্রেস 
অধিবেশনে যেসব ব্উন্তা হত ঠাঁতে আবেদন-নিবেদনেন গ্ুবই ছিল 
একমাত্র স্বব_ কোনো অন্যাযেব বলিচ্চ প্রতিবাদও প্রা শোনা যেত 
নী। প্মন, আামাদেব আলোচা বছবে ক গ্রেসেব বাধষিক অধিবেশন 
বসেছিল লক্ষৌ শহবে বমেশচন্ দন্তেব সভাপতি । বমেশ দন্ত 
এদোশেব কৃষবদেব ছগ ঠব কথা বললেন, ভুতিক্ষ কেন এদেশে হয 
ঙাঁব ক'বণ বাশিষণ স্বাজান,। এদেশেন শ্িপ্প ও বাণিজগোব ধ্বস 
হনব ককণ ক্তিনাও নিবৃত কবলেন। কিন্তু সব কথাব শেষে 
উনি গুস্তীণ কবলেন দি ৪15 এস, সাগ্রস সব্সমধ্ই নৈধ বা 
মাইনপম্মত পথে চলবে ও স্োনোকিনত আন হক্ষ কলনে নাট ছু, 
জকবী অনস্থায ক্রস পিকের অপিলেশন ডাকত পাববে | এই সব 
নীতি ও বন্ত'তা দেশের ভি তব কৌোলনা সাডাই ঠল তন" জাতিৰ চিত্ত 
কোনে। আবেদনই বমেশ দত্তব' সষ্টি করত পাবুধন না। ভিলক 
লক্ষৌ অধিবেশনে উপস্থিত হযে বন্বেব অহাাচাবী শাসক লর্ড 
স্যাগুহাস্টেৰ কুশাননের বিকদ্ধে প্রতিবাদ কবরতঠ চযেছিলেন। 
বমেশ দন্ত বলেন যে ঠিলক হি হা কত চান তবে শনি, অর্থাং 
মিঃ দন) সভা হ্যাগ কলে চলে যাবেন । মডাবেট পন্থীবা দত্তকে 
সমর্থন কবলেন ও সভাষ তিলককে তাব বক্তা পেশ কবে দিলেন 
না। বমেশ দেব বক্তা পডে ভাবত সচিব লর্ড হ্ামিলটন 
বলেছিলেন £ 0 ৫066 »7151560 0050 £০9৮211)100176 112 
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বমেশ দন্ত একা নন, কোনো ক গ্রেপ নেতাই সে সময়ে 
জনসাধারণের ক্ষম তা বা অধিকাবেৰ কথা ভাবতেন না_যদিও তাদের 
অবণনীয় দার্বাছাব জন্য ঠাত্দব সহান্তভ ্ ছিল। স্ভাষচন্দরের 
জীলন প্রসঙ্গে এই নবমপন্থী ক্রেন বা ভাব নেতাদেব কথা 
মালোঢনাব সাথকতা নেই_-কেননা £তনি কোনোদিনই এদের ছাবা 
প্রভাবিত হনান। কাজেই ১৯০৫ সালের আদগ ক গ্রেসেব কথা 
আমলা চাবি চশলাচনা করব না। 

মহাত্স। গান্ধী । .ম'হনদ্ন কব্মনদ গ'ন্ধী তখন! মহাজ্মাকত 
পরিচিত হননি, হাব তব বাজনশা 5 দকানো জমিকাও তব ঠিলনা | 
বস্ত্বতৎ গাঞ্ধী ও ম্শাবচন্দ্র গাব সম-নমধযে জাবততব বাজনী হতে 
সক্রিয় ীবে তা শত ক করেছিলেন । কয়েক বছবেব মধোই 
ভাবা পনম্পরবেন বিবোধী, এমনি গতিনন্দী হযে ছিলেন । 
বঘসেব বভ বাবধান সান্েও গাঙ্গী স্মশাষকে পভাবাচ্ছ্ন কবতে 
পাঁবেননি, পলা কোনা কোনো ক্ষ ভাব মতে কাছে তাকে 
নতি স্বীকার পাত তয়েছে। ১৯১৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে 
ঝ্রভাষেব উ্থাপিহ গুণ ফাধীননাব প্রস্তাবটি গান্ধীজীব বিবোধিতাব 
ফলে গৃহীত হাতে পাবেনি, কিন্ক পবেৰ বব গান্ধী নিভেই লাহোব 
কংগ্রেসে পুর্ণ স্বাধীন পাৰ পশ্তাঝ তোলেন ও তা পাশ হয়। দ্বিতীয় 
যুদ্ধে সময় ইংবজ্রাকে চরম আঘাত হানাব যে ওস্তাব শ্বভাষ 
দিয়েছিলেন ও যে প্রস্তাবের জন্থাই গান্ধী ও তার অনুসারীদের সঙ্গে 
্ুভীষের মতবিরোধ চরম আকাবে দেখা দেয়, ১৯৪২ সালে যুদ্ধের 
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মধ্যে সেই প্রস্তাব মতেই গান্ধী ইংরেজকে চরম আঘাত হানার জন্, 
জাতিকে আহ্বান জানান 03৮1 11018 এই রণধ্বনির মাধ্যমে । 
এসব এতিহাসিক তথ্য যথাস্থানে আমরা আলোচনার স্বযোগ পাব। 
এখানে শুধু বক্তব্য এই ষে সুভাষচন্দ্রের জীবনকথায় গান্ধী প্রসঙ্গ 
অনিবার্ষভাবে আসবে- স্থভাষের রাজনৈতিক জীবনের একট! প্রধান 
অংশে গান্ধী ছিলেন একটা বিরাট শক্তি, ধাকে স্থভাষ কখনে। মান্ 
করেছেন, কখনো! তার সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন- কিন্তু 
উপেক্ষা করতে পারেননি । এই কারণেই গান্ধীজীর কাধধারার 
সংবাদ আমাদের মাঝে মাঝে নিতে হবে। 

গান্ধীজীর জন্ম হয়েছিল ১৮৬৯ সালে গুজরাটের এক বৈষ্ঞব 
পরিবারে । পিতা করমর্টাদ গান্ধী, মা পুতলিবাই । মার্রিক পাশ 
করার পর ১৮৮৮ সালে তিনি ইংলগ্ডে পড়তে গিয়েছিলেন । সেখান 
থেকে বারিস্টার হয়ে তিনি ভারতে ফিরে আসেন ১৮৯১ সালে। 
এখানে তার পশার জমেনি। ১৮৯৩ সালে তিনি আইন ব্যবসা 
উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন । সেখানেই ভাব তীয়দের 
সমস্যা! নিয়ে তিনি লড়তে স্বর করেন_ এবং ভাবই নৈতৃত্বে ১৮৯৪ 
সালে নাটাল ইগ্ডয়ান কংগ্রেস নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৮৯৬ সালে তিনি ভারতে এসেছিলেন, ভারতের সংবাদপত্র সম্পাদক 
এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আফ্রিকার শারতীয়- 
দের সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন । বাংলায় এসে স্ুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলে স্ররেন্দ্রনাথ তাকে বিশেষ গুরুত্ব 
দেননি-_অমুতবাজার পত্রিকা ও বঙ্গবাসীর সম্পাদকরাও দেননি। 
বাংলায় তার পরষ্ঠপোষণা করতে রাজি হয়েছিলেন কেবলমাত্র 
“স্টেটসম্যান” ও “ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদকদয়। যোগাযোগটা 
লক্ষ্যনীয়। সে সময়ই কি গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা! করে তার চিন্তা ও 
কর্মধারার স্বরূপ সম্পর্কে একটা সঠিক মূল্যায়ন কর! ইংরেজ সম্পাদক- 
দ্বয়ের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল? নতুবা বাংলার দেশপ্রেমিকদের দ্বার 
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প্রত্যাখ্যাত গান্ধীকে ঘোব সাম্রাজ্যবাদী ইংবেজ সম্পাদকব! সাগ্রহে 
আশ্রযষ দিলেন কেন? ভাশ্র্য এই, বা'্লাৰ বাজনীতি গান্ধীবও 
কোনোদিন পছন্দ হযনি, বাণ্লাও হাব বাজনীতিকে পছন্দ কবেনি। 
বব* ইংবেজবা তাকে অনেক সময সমর্থন কবনে বাজি ছিল। গান্ধীব 
প্রথমলাবের বালা শভ্াগমন নাঁলেই নিযন্ি ইঙ্গিত ফুটে উঠেছিল, 
এুঙ৬ই অবাক লাগে। সেবাবে দেশেব বিভিন্ন স্থানে গান্ধী সভা 
কবে বক্তৃতা কবেঠিলেন, কিন্ক বাঁলাঘ সভা ডাকনেই তিনি সমর্থ 
হননি | কলকাতার অভিঙ্ঞলাব পবই গান্ধীকে আবাব চলে যেতে 
হয়েছিল দক্ষিণ আফিকাষ | শামাদেন শাঁলোচা বব ১৮৯৯ সালে 
গান্ধী ভাবা*“ব কনসাধাবণেব মবণো স্পবিচিত না হলেও দক্ষিণ 
আফিকাব ভাব তীযাদেব নেতা বলে শিক্ষিত শ্রেণীব নিকট স্বীকৃতি 
লাভ করেহিছোন। কশশ্রেসেব বাষিক অধিবেশনগুলিতে দক্ষিণ 
আফিল্গাব ভাবলীযাদন হান্দালন সম্পর্কে প্রস্তাবও গহীন হত। 
১৮৯৯ সালে বযব ফন্গ বাধলে তিনি ইপলেজব পাক্ষ সৈন্য হিসাবে 
যুদ্ধে যোগ পিতে চোবছিলেন, সে অন্মতি না পাওযায সৈন্তাদের 
সাহাধাথে একটি আ্ুলেন্স কোক গঠশ কবেছিলেন । সে সমযে 
এমনই ছিল উ'ব বুটিশ-ভুন্তু । ন্যস তাব খন ত্রিশ । 

নিবেদিতা । নিবেছিন। ভাগের বছব নর্থাং ১৮৯৮ সালেব 
১৩ই নভেম্বব কালীপুজাব দিন তাব বালিকা বিগ্যালযটি প্রতিষ্ঠ 
কবেছিলেন-_ উদ্ধোধন কবে দিযে গিযষেছিলেন শ্রীশ্রীনাবদা দেবী । 
বর্তমান ববে স্বামীজ্রীব সঙ্গে নিবেছিতা। পাশ্চাতো- প্রথম ই,লগ, 
পবে আমেবিকা ও ইযোবোপেৰ অন্সান্থা দেশে গিযেছিলেন। তাৰ 
উদ্বেশা ছিল তাব বালিকা-বিছালযটিব ভ্ন্য অর্থ সংগ্রহ । এই 
উপলক্ষে পাশ্চাতো তাকে বভলাও দিত হযেছে কত্ত সমাজ- 
জীবন, নাবীজাতি ইতাছি বিষয় সম্পর্কে । নিবেছি ল তখন থেকেই 
বহির্ভীবতে ভাবতেব সাংস্কৃতিক দতেব কাজ কবছিলেন_ বিদেশে 
ভাবতেব আদর্শ ও প্রকৃত অবস্থাৰব কথ প্রচাবে নিবেদিত ছিলেন 

১৩ 
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অক্রান্ত। সুভাষচন্দ্র পরবর্তী জীবনে নিবেদিতার কাজের এই 
ধারাটিকে গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রচার কার্য উপলক্ষেই 
আমেরিকায় বিপিন পালের সঙ্গে নিবেদিতার সংঘর্ষও বেধেছিল-_ 
এবং বিপিন পালের জীবনের গতি পালটাবার পক্ষে সেও 
একটা কারণ। পাল মহাশয় তার ব্রাঙ্গস্লভ দৃষ্টিতে ভারতের 
জীবনধারার বু দিক সম্পর্কে সমালোচনা করতেন, কিন্তু 
আমেরিকা! থেকে তিনি ফিরে এসেছিলেন উগ্র জাতীয়গাবাদী ও 
হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে। সে কথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব । 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিবেকানন্দের ক্রীবনে এই সময়ে কিছুকাল 
ধরেই একটা পরিবর্তন ঘটছিল। শভাবতের আসন্ন শুবিষ্যতের 
ইতিহাসের দিকে তাকালে বিবেকানন্দেব ভাবসন্তার এই পরিবর্তন 
খুবই অর্থবহ মনে হয়। স্মভাষচন্দ্রের ভীবাুনর পক্ষেও এর গভীর 
তাপ আছে। ন্বামীজ্রী ছিলেন কঠোর বৈদান্তিক, বিশ্বে 
বেদান্তের উদার বাণী তিনি প্রচার করেছেন। কিন্তু অমরনাথ 
ভ্রমণের সময় থেকে তার মধ্যে শিব ও কালীর আবেশ যেন প্রবল 
ভাবে দেখ! দেয়। এ ভ্রমণের পরেই তিনি রচনা কম্শ্মছিলেন তার 
বিখ্যাত কবিতা %9]17005 7%100701. কলকাতায় ফিরে এসে 
তিনি বলেছিলেন “মমরনাথ থেকে ফেরবার সময় শিব আমার মাথায় 
ঢুকেছেন, কিছুতেই নাবছেন না1” এবারের কলকাতা থাকা কালে 
একদিন স্বামীঙ্তীর সঙ্গে দেখা করাত এসেছিলেন সবান্ধব সখারাম 
গণেশ দেউক্কর। স্বামীজী তাদেব সঙ্গে বেদান্তের কথা আলোচনা 
না করে দেশের আপামর দরিদ্র জনসাধারণের দারিদ্বোর সমস্যার 
কথাই আলোচনা করতে লাগলেন। দেউস্করের পাঞ্জাবী বন্ধু 
স্বামীজীর মুখে ধর্মীলোচন! শুনতেই এসেছিলেন, এখন হতাশ হয়ে 
তাই বললেন, “ঙাজকের দিনটাই বুথা গেল।” কথাটা শোনার সঙ্গে 
সঙ্গে ্বামীজীর মুখের চেহারাই পালটে গেল, সিংহের মত গর্জে উঠে 
তিনি নললেন, “মহাশয় ! যে পধন্ত আমার জন্সভূমির একটি কুকুর 
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পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাঁকে আহার প্রদানই 
আমাব ধর্ম । এ ছাড়া আব ব। কিছু-_অধর্ম | 

ম্ভাষচন্দ্রের জীবনালোচনাব ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের এই অসাধারণ 
অনুভূতঠিগুলির কথা! আপনিই এসে পড়ে। দিলীপকুমার রায়ের 
মনো কোনো কোনো অধ্যায্ম তত্বগবেষক শ্রভাষচন্দ্রে সম্পর্কে যে 
বক্তোক্তি কবে থাকেন হাব গর তেমন এতে মিলবে,-৫হমনি 
স্ভাষের জীবন-বহস্তকে বুঝবাব পক্ষে এই হচ্ডে খাটি চাবিকাঠি । 

স্বামীজীর মধ্যে কালী-ভাবেব যে প্রাবলা দেখা দিয়েছিল এই 
সময়ে এবং যা তাব জীবনসাযাহণ পর্ষন্ত বর্তমান ছিল-_ন্্ভাষচন্দ্রের 
জীবনের পক্ষে ভাব একটা ত'ংপর্য ছিল। ম্বামীজী বেদান্ত 
প্রচাবাভিযানেব শেষে কালী-তন্কেব দ্বাবা আলোড়িত ও অভিভূত 
হয়েছিলো হলাষ জাবনেব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই কালীরই 
উপাসক। ন্ভাষচন্দ্রেব জীবন ও কর্মকে কালী-উপাসনা৷ থেকে বিচ্ছিন্ন 
কবে দেখা সম্ভব নয--কেননয় ঘসকথা আমবা ঘটনা পবম্পবাব মাধামে 
যথাস্ানে জানাব স্যোগ পাব। ম্বামীজীব অনুভবের ক্ষেত্রে ও 
দষ্টিভঙ্গীতও যে একটা বাপক পবিবর্তন এসেছিল তা বিশেষভাবে 
লক্ষাণীয় এই কাবণে মে ভাবত, বিশেষত বাংলায় একটা নতুন 
বিপ্লববাদেব মাত প্রকাশ ঠিক এই স্ত্র ধবেই অবিলম্থে ঘটেছিল ; 
বিপ্লবীবা ছিল বিবেপানন্দেব শাবের দ্বাবা অনুপ্রাণিত ও শক্তিব 
উপাসক-_কালীব ভক্ত, স্রভাষ সেই ধাবাবই অনুসাবী । 

রাজন।রায়ণ বস্থুর মৃত্যু । এই ল্ছব বাজশবায়ণ বস্থুর মৃত্যু হয় 
দেওঘরে। ইনি ছিলেন আছি ব্রাহ্ম সমাজেব সভাপতি । হিন্দু 
ধমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচাবে তিনি জাআ্মনিযোগ কবেছিলেন। উনিশ 
শতকের শেষভাগে ব্রাঙ্গগণ যে হিন্দুধমের গৌবব নতুন করে আবিষ্কার 
করতে সুরু করেছিলেন ও শিজেদেব হিন্দুত্েব অভিমানকে ফিরে 
পেতে বাগ্র হয়েছিলেন এই বষীয়ান শ্রঞ্দের ব্রাহ্ম নেতার জীবনই 
তার অন্যতম দৃষ্টান্ত । 
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১৯০০ জাল। সুভাষ চার বছরে পা দিলেন। এই বয়সে শিশু 
কথাবার্তা বলতে পুরোপুরি শিখে যায়, তার ফলে তার চিন্তাধারার 
মধ্যে একটা বিন্যাস ও পারম্পর্ আসে । কতকগুলি ভাব তার মধো 
নিদিষ্ট আকার নিতে থাকে-_তার প্রতিবিষ্বন পড়ে তার গঠমান 
মানসে । শিশুর মনের গঠনে তার পরিবেশ এই সময় অতাস্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। যে শিশু পারিবারিক গণ্ডীকে অতিক্রম 
করে দেশের বৃহত্বর পরিবেশ থেকে তার মানস বিকাশের উপাদান 

ংগ্রহ করে, সে-ই কালে জাতীয় পটভূমিতে একট ব্যাপ্ত ভুমিকা 
নিতে সমর্থ হয়। শিশু মনেব বিকাশেব অনেক বহম্তন্থত্র ভাই হাব 
পরিবেশের আলোচনা থেকে পাওয়া যায়। 

সুভীষেব জনবহুল পাব্বাবিক পবিবেশেব মধোও একটা 
নিঃসঙ্গতাব ভাব ভাকে মাচ্ছন্ন করেছিল-_-আগেই সেকথা বালেছি। 
পিতা মাতার সঙ্গ পাবাৰ একটা বিশেষ শ্রযোগ আসত বিকাল বেলা, 
যখন ঘোডাব গারণ্চনে কলে ডাকা প্রতিদিন জিমি বিড হ 
যেত্েন। তাদের লছিটি ছিল €ঠিয়া বাজালে। নদীর ধাবে 
তারা যেতেন- সঙ্গে কোনো একটি ছেলে বা মে থাকত । 
প্রভাবতী দেবী গা়ি থেকে নামেন না, জানকীনাথ খানিকক্ষণ 
নদীতীবে পায়চারি কবতেন। এভাধ বোজই তাদের সঙ্গে যেতে 
পারতেন না, অন্য ভাই লোনদেবও সে ভযে।গেব ভাগ দিতি হওত। 
সঙ্গে গেলেও পিতার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা দূবন্থ নব সময়ই 
থাকত। সেকালে পিতাপুত্রের সম্পর্কের মধ্যে একটা বাবধান বক্ষ 
করাই ছিল রীতি: পিতা ছেলেমেয়েদের কাছে আনত হয়ে, নিবিড় 
হয়ে ধরা দিতেন না। ছেলেমেয়েদের ভয়, সমীহ « শ্রদ্ধার পাত্র 
ছিলেন তিনি; একটা নিঃসঙ্কোচ হ্ৃগ্ভতার মধ্যে পি ঠাপুজ্ধের মিলন 
সেকালে ছিল হ্র্গভ ঘটনা । বিশেষত পুত্র যখন বালক ও কিশোর 
ঘনিষ্ঠ অন্থরঙ্গতার সম্পর্কে আলুর হতে কোনো পিতাই তখন 
চাইতেন ন1। 
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ন্থুভাষ বাবাকে দূর থেকে দেখতেন, ভয় বিস্মর ও শ্রদ্ধায় আচ্ছন্ন 
ছিল তার দৃষ্টি, _সহজভাবে, সহজ শ্ববে বাবার কাছে এসে আবদার 
জানাবার মতো শস্রযোগ তার ছিল না। স্ভাষ চিরকাল মাতৃ- 
অনুরাগী বালক,_'ম” -শব্দটির আবেশ ভাব জীবনে আর ঘুচল 
কবে ?-কিস্ক তিনি মায়ের উচ্ছ্বসিত শ্পেহ কাকে বলে বালো তা 
জানার বেশি অবকাশ পাননি । মাকে নিবিড়ভাবে পাবাব অভিন্রতা 
তার কমহ হয়েছিল, কিন্ক আকাজ্া। ভিল সে বিষয়ে তীব্র । তার 
জীবনের প্রথম স্মৃতি তাৰ নিজের নেহ-লিপ্পার অপুতির বিষাদে 
আচ্ছন্ন । আত্মজীবনীব প্রথম মধায়েই তিনি লিখেহেন ৫ “মনে 
পড়ে ছেলেছললায নিজেকে কি রকম ঘেন হুচ্ছ মনে হত। বাবা 
মাকে সাণ্ঘাঠিক ভয় করতাম । বাবা সাধারণত এমন গন্ভীর হয়ে 
থাকেন যে আমরা কেউ তার কাছে ঘেষতেই সাহম পেতাম না। 
২০ ভেলেছবলা থেকেই বাবা মাকে মনে পাণে শ্রন্ধা করে এসেছি 
সত, কিন্তু তবু তাদের সঙ্গ আবও ঘনিষ্ঠভাবে পাবার ক্ম্ক আমার 
মন আকুল হয়ে উঠ্েছে-__এজন্াই যে সব ছেলেমেয়েকে তাদের 
সৌভাগাবশ হ তাদেব বাবা মার সঙ্গে বন্ধুহপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের 
স্রযোগ পেতে দেখেছি তাতদর ঈর্ষা না করে থাকতে পারিনি । 
আমি স্পর্শকাতর, অভিমানী ও আবেগপ্রবণ ছিলাম, তাই মা বাবার 
এই আপা নিষ্পুহ শা আমাকে বেদনা দিয়েছে ।? 

পারিবারিক পবিবেশ যখন হিল এমন তখন দেশের পরিবেশ 
কিন্তু সুভাষের চিন্তে ভিনতব মার এক বেদনাবোধ সঞ্চার করেছিল। 
সেও জার এক মাকে নিবিডুঙাবে পাবার জন্যা উৎক্! ও বেদনা । 
যুগের মর্মের মধ্যে সেই সুরটাই সেদিন প্রধানভাবে বাজছিল। 
বাঙালীর চিন্তাকাশে এই স্বুরকে ছড়িয়ে দিদ্ছেলেন বঙ্কিম । 

বঙ্ছিমচজ্া। বস্তুত সে সময়ে বাঙালী জাতির চেতনায় যেন 
একটা, আমূল রূপান্তর-_একট বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ ঘটছিল। 
চেতনার এই বিপ্লবের মুলে ছিলেন_-প্রধানভাবে ছুজন পুরুষ-__ 


১৫৩ স্থৃভাষচজ্ঞ 


বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ । হছুজনই হিন্দু জাগরণের নেত৷ এবং নির্ভেজাল 
জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা গুরু । দুজনের চিন্তাধারার 
মধো এত মিল ছিল যে বিবেকানন্দ যুবকদের বন্কিমের রচনাবলী 
পাঠ করতে উপদেশ দিতেন ও আনন্দমঠের শিক্ষাধারাকে অনুসরণ 
করতে আহ্বানও জ্ঞানাতেন । বাংলাৰ সাধকরা যুগ যুগ ধরে ঈশ্বরের 
মাতৃরূপের কল্পনা ও ধ্যান করেছেন__রামকৃষ্জ সেই আদর্শকেই 
নতুন, জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ করে দেশের সামনে পুনরায় উপস্থাপিত 
করেছিলেন । বঙ্কিম তার এই অনন্যাসাধারণ সমসাময়িকেব মাতৃমন্ত 
গ্রহণ ও প্রচার করেছিলেন-__কিন্তু সেই দিকাজননীকে তিনি কল্পনা 
করেছিলেন দেশজননীরূপে । বাঙালী তার কাছে শুনল যে দেশ- 
মাতৃকার আহ্বান জীবনের শশ্রঙ্চ আহবান। বঙ্কিম বাঙালীকে 
মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। সে মন্্ব সবতাগেব মন্ত্র। 
'কমলাকান্তের দপ্তবে' বঙ্কিমের এই মাহ্পুঙ্ার বাকুলতা৷ ভাবমুখে 
প্রকাশিত হয়ে পড়েছে? "আমি নিতান্ত একা একা বলিয়া 
ভয় করিতে লাগিল- নি হাম্ত একা_মাতহীন- মা! মা! করিয়া 
ডাকিত্েছি। আমি এই কালসমুদ্রে মাতসন্ধানে আসিয়াছি। 
কোথা মা! কহই আমার মা?.ঞ ঘোর কালসমাদ কোথায় 
তুমি? সহসা ম্বগীয় বা বর্ণবন্র পরিপূর্ণ হইল দিঙ্প্লে 
প্রভাতারুাণোদয়বংৎ লোহিতোজ্জল আলোক বিকীর্ণ হইল-_ল্িগ্ধ 
মন্দ পবন বহিল_ সেই তরঙ্গ সন্কুল জলবাশিব উপরে, দুরপ্রান্তে 
দেখিলাম-_ ন্বর্মপ্তিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! ভলে 
হাঁসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কিমা? 
হা, এই মা। চিনিজ্সাম, এই আমার জননী জন্মভূমি-_-এই মৃন্ময়ী_ 
মৃত্তিকারূপিণী_ অনস্তরদ্ূভূষিত।- এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। 
রত্বমণ্ডিত দশড়জ--দশদিক-_দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা 
আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদন্ালে শক্রবিমদিত বীরজ্ঞন- 
কেশরী শক্র-নিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মুত্তি এখন দেখিব না__আজি 


স্থুভাষচন্র ১৫১ 


দেখিব না, কাল দেখিব না__কালশ্লোত পাব না হলে দেখিব না__. 
কিন্তু একদিন দেখিব _দিগভ়জ1, নান! প্রহরণধারিণী, শক্রমদ্দিনী, 
বীরেন্দ্পু্টবিহারিণী-_দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগাবপিণা, বামে বিদ্যাবিজ্ঞান 
মৃত্তিময়ী, সঙ্গে বলবলী কাত্তিকেয়, কার্ধসিদ্িবগী গণেশ, আমি সেই 
কালমোতোমধো দেখিলাম, এই শুবরনয়ী বঙ্গ-প্রতিমা | 

ইতিহাসের ধাবায বাণ্ল' ও বাঙালী ডবেছে, আবার ভসেছে)- 
কিন্ত জাতিব সেই উত্থীন-পননেন অন্বালে বঙ্কিমেব ধ্যানদুৃষ্টি 
আবিষ্ষীব কবেছিল এক দেবীকে, ঘিনি জ্ভানমঘী, শক্তিময়ী, ধশ্বর্ধ- 
সৌন্দর্যমযী,_ কিন্ত নিনি মানবসম্পর্কবহিতা আব্গস্থিতা দেবী নন, 
তিনি আমাদদব মা, বাঙালীব জননী । জন্মভমিকে জননীরূপে 
প্রত্রাক্ষ কবাব এই দটি সেদিন শব কোনো বাঙালীব ছিল না, তাই 
সেই মায়ের জন্য বেদনা, বাকুল£ ও হাতও ভিল অন্রপস্থিত ২ 
তাই বঙ্কিম নিনজা দিন নিতান্ধ একা বলে অন্রভব কবেছিলেন-_ 
কাল-সমুদ্রশীবে মাত সন্ধানে আগন একা বন্ধিম। 

কিন্ত লঙ্গিমের ভাদ্যশ্বীমে সমগ্র বাওলী জাতির হৃদ্য স্পন্দিত 
হত সেদিন ,_বন্িমদ নিলেন তুপ্সিব জন্া নিভ়তে একাকী মাত- 
বন্দনাব মন্ত্র উচ্চাবও বাত বকননি | যেন ভিনি ছিলে, সেদিন 
গোটা জাতক মন্্দষ্টা পুবোধা, প্ুবোহিহ ১-তাই জাতিব হয়েই 
মাকে আহবান কবেহিলেন তিনি « 

“এসো মা, গহে এাসাঁহ কটি সন্তানে একাত্রে, এককালে, 
দ্বাদশ কোটি পণ ,ঘাড কবিযা, ,শামাব পাদপদ্ম পুজা করিব। 
'*"শন্তি দাও সন্তানে, অনন্ত এঞ্ডি প্রদায়িণি! তোমায় কি বলিয়া 
ডাকিব মা? এই ছয় কেটি মুণ্ড এ পদপ্রান্তে লুষ্টিত করিব__এই 
ছয় কোটি ক.& এ নাম করিয়া হুঙ্কাব কি এই ছয় কোটি দেহ 
তোমার জন্ঠ পতন করিব-_ন। পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার 
জন্যে কাদিব। এসো মা, গহে এসো- যাহার ছয় কোটি সন্তান 


তাহার ভাবনা কি?” 


১৫২ স্কভাষচন্্ 


বঙ্কিম জানতেন তার মাতৃমন্ত্র তখনই সার্থক হবেনা, কারণ একটা 
সংজ্ঞাহীন জাতি এক লহমায় জাগ্রত হয় না। কিন্ত তিনি ইতিহাসের 
গতির গু রহস্তের নিশ্চিত পাঠোদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 
তাই তার উক্তি £ “এ মৃতি এখন দেখিব না__কিস্তু এক দিন দেখিব।” 

এই গভীর প্রতায়ে সেদিন তিনি সমবেত মাত আরাধনার জন্য 
সমগ্র বাঙালী জাতিকে আহ্বান করেছিলেন । তার সেই পবম 
গম্ভীর আহ্বানধ্বন শতাব্ধর পাবে আজও যেন আমাদের কাণে 
বাজে ঃ "এস, ভাই সকল! মআনরা এ শন্ধকার কালম্বোতে ঝাপ 
দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভ্জে এ প্রতিমা তুলিয়া ছয় 
কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি । এস, অন্ধকারে ভয কি” এ যে 
নক্ষত্র সকল মধো মধো উঠিতেদ্ছ, নিবাতেছে, উহ্তাবা পথ দেখাইবে 
_-চল! চল! অসখা বাব প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র শাড়িত, 
মথিত, বাস্ত করিয় আমরা সন্ভবণ কবি__এসই ব্ব্ণ প্রতিমা মাথায় 
করিয়া আনি। ভয়কি? নাহয় ড্রবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাক 
কিঃ আইস, প্রতিমা তুলিয়া গানি, বড় পুজ'ব ধম বার্ধি্ব ।” 

উনবিংশ শতাব্দীর শেৰ বছরে, ১৯০০ নালে, বঙ্কিমেব আহ্বানকে 
ব্যর্থ মনে করার কোনো কাবণ ছিলনা । কেননা বাঙালীর অন্থবে 
সে আহবান প্রবিষ্ট হয়ে অন্তবণন ভুলতে স্রক পরেছে এখন 
পি মিত্র ও সবলা দেপীর প্রতিচ্ঞানেব মআাবিভাব হঠাবহই প্রমাণ । 
বঙ্কিমের লপ্প হখন বাস্তনে বপ নিয়ে দ্রাড়াবাৰ প্র্গীক্ষার | 
স্রভাষচান্দেব মানসিক গঠন্পব *খন পুরু হয়ে গেছে । আর কাঝেক 
বছরের মধোই, ১৯০৫ সাল ৪ ভাল পরের পথেকটি বছরে পালা 
দেশে বাঙালীর মাতৃপুজার বড় ধন পুলগেছিল। কালশ্রোত মধ্য 
হতে বঙ্গ-রননীর হিরগ্রী মৃতিপে কোটি কোট বান্ত6* উদ্ধার করে 
বাডালী জাঠি সেঠ মুতিকে মাথায় বয়ে গ্রহে সম্ভাই £নেছিল। 
মায়ের অথপ্ড পুক্তামগ্ডপ নিমিহ হয়ে ধুপ দীপ নৈনেছ্য উপচারে 
সত্যই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল ! স্ভাষের চেহনার উন্মেষ ও বিকাশ 


-স্থভাষচন্দ্ ১৩ 


ঘটেছিল মাতমন্দিবেব সেই পৃ আবহাওয়ায় । ভাব বাবা ছিলেন 
স্বদেশপ্রেমিক। জ্ঞাতীয এতিহ্য ও সংক্কাবেৰ বিবোধী তিনি ছিলেন 
না, জাতিব নবযুগেব সাধনার পনিপন্থীও কিনি ছিলেন না। শআাব 
ম্বভাষেব মা। বাঙালী ঘবেব কোনো মা-ই কি কোনোদিন 
দেশজননীব প্রাণস্পন্দন থেকে ভিন্ন হতে শিখেছেন ? সুভাষ তাৰ 
আপন মাকে ভালোবেসেই দেশমাতকাকে  ভানলানালতে 
শিখেছিলেন--সকল বাঙালীহ ঠাই শেখে । বাঙালী জীবনের 
কেন্দ্রে এই মাযেবই অধিচান, হাহ পঙ্গিমেব আক্ষেপ £. “মাতহীনের 
জীবনে কাজ কি?” সবপালেপ বাঙালীব পক্ষেই শাশ্বত সতা। 
শ্শাষচক্দ্র যখন প্রথম চগনাব উন্মেধে জগৎ সসাবেব সংবাদ “পরতে 
গক পবোঠিলেন এখন তব গঙেব একান্ত ভাবতীয ভথ। বাঙালী 
জনোচিত পবিবেশে বাঙালীন নতুন মাত আবাধনাব ভাবতবঙ্গ 
অবাধে এসে পৌত্ছছিল,_শ্রভীষেব ভিএব দেশপ্রেম ঠাই স্বাভাবিক 
ভাবেই সঞ্চিত হযে ট2ছিল। 

বাংলায় উনিশ শহবেব অস্ভম বছরে যদি জাতিব মানসিক 
রূপঢাব দিকে াকাহ ঠাহছুল দেখব বঙ্ষিমেব ভাবনা জাতকে 
আচ্ছন্ন কবরে শুক কবেছে। ভাব কোনো উক্তি বা হঙ্গিতই বৃথা 
যায়শি ভাব নিদেশেব সুএ পবেই ৮শ চলাব পথ খুঁজে নতে তখন 
উতস্তক। একদিন বঙ্কিম বহন্তাচ্ছলে বাঙালী চবিত্রেব নানা ছুবলতা 
€ আসঙ্গতিব গপব আল্লাকপ'ত করবোছছলেন, তাবপব বহাস্তেব মধো 
গম্তীব এব এনে জীণনের গঙাব সমঙ্গাগুলি নিযে তিনি আলোচনা 
কবতে পসেছিদলন | ঠিনি খাডালীব চবিত্র ও মন গতনেৰ দায়িত্বও 
স্বীকাব বে নিয়েছিলেন । আধুনিক বিজ্ঞানৰ ৭৩)গুলিৰ সঙ্গে 
বাঙালীবৰ পাবচয ঘটানোর জন্য তিনি যমন উদ্ঠোগী হফ্ছেলেন, 
তেমনি খাঙালীবৰ ইতিহাস € সস্কৃত্ি দেশ পবিচষ ও বিশ্ব পবিচযেৰ 
জন্যও উদ্থিগ্র ইযেছিলেন। খাঙ্কম বাংলাৰ নবজাগবণকে একটা 
দার্শনিক 1ভত্ত্ি দান কবেছিলেন-_তাবৰ «শষ বয়সে তাই একান্তভাবে 


১৫৪ স্ভাষচঙ্ 


ধর্ম ও দর্শন তত্বের আলোচনায় তাকে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল । 
বঙ্কিম তার জ্রীবনে একটা নতুন ভাষা ও সাহিত্য স্ট্টি করেছিলেন-- 
কিন্তু তার চেয়েও তার বড় কীতি এই যে তিনি একটা জাতিকেও 
স্যি করে গিয়েছিলেন ; এই দেশের জনগণের মধো লুপ্ত সম্থিৎ 
ফিরিয়ে এনে দিয়ে, জাতীয় সত্তার বোধে শাদের উদ্শীপিত কবে ও 
জাতীয় মুক্তিব পথ-নির্দেশ দান কবে ঠিনি এই জাতির জন্মাস্তুর ঘটিয়ে 
দিয়ে গিয়েছিলেন । সেই নব ক্তাগ্রত, নবস্থষ্ট বাঙালী জ্ঞাতিনে নি 
বিদ্রোহ ঘোষণা কবতেও পবামর্শ দিয়েছিলেন । “আনন্দমঠ' 
গ্রান্থে বিদ্রোহেব একটা বাস্তব পথ ও উপায়ও ঠিনি অস্কিত 
করেছিলেন__ বাঙালীব নিকট সেই হাবেদন বার্থ হযনি । 

বঙ্কিমের মৃত্তাব পরব স্ভাষেব ভন্ম,_কিন্ত প্রকৃত অর্থে বঙ্কিম 
যুগের আরন্ত এ সময় থেকেই | আনন্দমন্র উপক্রমণিকায় বঙ্কিম 
যে ইঙ্গিত রেখেছিলেন, বাংলাব দেশমা তুকাব পুজাবীবা সে আদেকাকে 
শিরোধাধ কবে নিয়েছিলেন ১৯০০ সালের পব থেকেই । 
আনন্দমন্বে দেশঘুক্তিব সাধকের প্রশ্ব ডিল £ «আমার মনস্বাম কি 
সিদ্ধ হইবেনা ৮” এই প্রশ্মেব উন্তবে সাধক জিজ্ঞাসি » হাযেছিলেন £ 
“তোমার পণ কি ৮ সাধকের টন্তব ছিল “পণ আমাব ভীবন 
সবন্ব।” প্রতিশব হল £ “জীবন তুচ্চ, সকলেই ত্যাগ কবিতে 
পাবে ।৮ সাধক জ্ঞানাতে চাইলেন 2 “আব কি আল্ভ? আবকি 
দিব ?” দৈবনাণী ধ্বনিত হয়েছিল 2 “ভক্তি” 

বাংলার জাতীয় ও বাষ্ট্রজীননেব ক্ষেত্রে নু সাধকের আবিঙাব 
হয়েছিল যাদের জ্রীবনক্তিজ্ঞাসার সঙ্গে বহ্কিমেব এই উপলব্ধি মিলে 
গিয়েডিল। তারা অকাতরে দেশমুক্তির জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত 
ছিলেন- দিয়েছিলেনও ৷ বিশ্বকতননীর প্রতিচ্ছায়া দেশমাতৃকার জন্য 
ভাদের অন্তরের অকম্পিত ভক্তিই ছিল ভ্াদের আত্মত্যাগের উৎস। 
সুভাষ তাদেরই একজন । 

য্ভীজ্ঞনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । বাংলায় কল্পনার জোক থেকে 


স্কভাষচন্্ ১৫৫ 


বাস্তব মাটিতে বিপ্লববাদ অবতীর্ণ হয়েছিল যে স্বল্প সংখ্যক তেজন্বী 
বাক্তির মাধামে যতীন্দ্রনাথ তাদেব মধো অন্যতম ভগ্রজ ব্যক্তি 
উনিশ শতক শেষ হবার আগেই ভিনি ভাব কর্মের স্ত্রপাত কবেন। 
বর্ধমান জেলার চান্নাগ্রাম ভাব জন্মস্তন । ভার তেজকিতা ও শক্তি 
তাকে সামবিক বাহিনীব নেঠাব উপতন্ত ককবছিল--মআাব সে 
কাবণেই তিনি সামবিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চেয়েছিলেন । কিন্তু 
ইশবেের সৈন্যবাহিনীত ৫৭০ পাালীর স্কান ছিল না। বশীন্্ 
তাই ববোদাব গিয়েছিলেন, সেখানে মহাবাজব সৈশ্যদলে ভি হবাৰ 
জন্য । শাববিন্দ তখন ববোদা কলেজে ভধাপনা কবতেন। 
আপবিন্দের বাংলা শিক্ষক দীনেপ্দকুমান বাঘ প্রভাক্ষদক্প্র বিববাণে 
লিখেছেন » শ্যশান্দনাথেব সাহু, উদ্ভম, উচ্চাভিলামব পবিচয় 
পাইয়া আববিন্দ বিষ্যি" হোন, এল সে বাহাতত সৈম্যাদলে প্রবেশ 
কবিতত পাবে_ সেজন্য থেষ্ট আগ্রহ একাশ কবিলেন। ফৌজে 
বাঙালীব প্রবেশ নিষেধ বলি হ তীন্দ্রনাথ স্বা লক্গালীত গোপন 
কবিয়া পুকবিষা ক্রান্গণ সান্তিল এব বন্দোপাধধাযেল বন্দা টকু 
উহ্থা বাখিযা 'উপাধ।'ঘ' এই লাঙ্ষুলটক্‌ শিদজিব নামে যাগ বাব্বা 
অববিন্দব বন্ধু লেফছটনাট সাধব বাণ যাদদক্বি শবশাপদ ইল, ল্দি 
তিশি দঘা কবিঘা শাহকে সাবাপণ পপার্হক সৈন্তকূণও গ্রহণ 
কবিপাব বাবস্থা বেন । অববিন্দ বলিয়াদেন-যদি কান স্বাধীন 
দেশ হইত এব যধান্দনাথ সমব বিভাগে পবেশেব স্রাযোগ পাইত, 
তাহা হইল কালে -স বীবপুকষ বলা খাটি লাভ কবিতে 
পাবি গোষেন্পাব দল যে ঠাহাব গতিবিধি পধবেক্ষাণেৰ জন) 
বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিল-- এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ।” 

যতীন্দৰ উপাধ্যায় নাম ধাবণ কবে এট বাঙালী যুবক বহবোদাৰ 
রাজার সৈম্তদলে প্রবেশ কবে অল্প সময়েই বিশেষ উন্নতি লাভ 
করেছিলেন। অরবিন্দেব দূত হয়ে খাংলায বিপ্রবাগ্রি জ্বালাতে 
১৯০২ সালে ইনিই আবার কলকাতায় ফিরে আসবেন । 


১৫৬ স্থভাষচন্ত্র 


উনিশ শতক এইভাবে শেষ হল। জাতীয়তাব'দী ভাবধারায় 
বাংলা তখন প্লাবিত__বিশ শতকে সেই ভাবতরঙ্গ কঠোর বাস্তব 
সংগ্রামে পরিণতি লাভ করবে। স্থভাষের জীবন সেই সংগ্রামের 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ন্ুভাষচন্দ্রের জন্ম ও ভারতে 
বিপ্লববাদের আবিগাব একই সময়ে ঘটেছিল --এবং সুভাষচন্দ্রের 
জীবনেই সেই বিপ্লববাদ পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে । সেকারণেই 
আমরা স্থভাবচন্দ্রের জীবনকাহিনী ও এদেশে বিপ্লববাদ ও নবীন 
জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশের ধাবাটিকে একই শ্ুত্রে গ্রথিত করে 
দেখতে চাইছি । 


১৯০১। স্ুভাষের চার বছর পুরণ হয়ে গেল। শৈশব অঠিক্রম 
করে এবার তার বালো প্রবেশের পালা । পারিবারি৯ ও জাঠীয় 
পরিবেশ সম্পর্কে ক্রমেই তিনি অধিক মাত্রায় সচে গন হয়ে উঠদ্ছন | 
তাদের পরিবাবটি ছিল বৃহদাকার। বঢ় পরিবাবে মানুষ হবার সুবিধা ও 
অন্ুবিধা সম্পর্কে হিনি তার আত্মভীবনীতে কযেকটি কথা লিখেছেন । 
অশ্বিধা যে তার কী ভোগ করতে হয়েছিল সেকথা আগেই নলেছি 
_ বিশেষ কোন মনোযোগ কাব৪ কাছ থেকেই ঠিনি পাননি । 
এমন কি সার বান্তিহবোধের বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়েছিল"তার 
মনে হত যেতিনি যেন আনেক লোকের ভীড়েব মধো একজন £ 
কোনো বিশিষ্ট একজন নন, আার সকলের মো একটি স্থা। মাত্র । 
মনের মধ্যে একটা অভান বোধ ভার ছিল, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েহিল 
নিজের সম্পর্কে এই ভুচ্ভতাব বোধ_ঘেন মে জগতত ঠিশি এসেছেন 
সেখানে ভার জন্য নিদিষ্ট পেোনো আসন নেঠ, ভার কোনো অনন্য 
ভূমিকা নেই, দলের নধা দালের সঙ্গে মিশে ভাব শুধু আসা আর 
যাওয়া। এই তুচ্ভভার বোধই তার বালাম্মতির প্রথম অংশ জুড়ে 
ছিল বরাবর । 

স্ভাষচন্দ্রের মনে বালো এই যে তুচ্ছন্তা ও শক্তিহীনহার বোধ 
জেগেছিল এর একটা শ্রফলও ফলেছিল । কোনোদিন তার স্বভাবে 


স্থৃভাষচন্্ ১৫৭ 


ওদ্ধত্যের স্থান হয়নি তার ফলে। তার ভিতরে শক্তি, বীর্য ও 
অসামান্যতাঁবোধের সন্বেগ ছিল, তার ফলে উদ্ধত হয়ে ওঠাই হার 
পক্ষে স্বাভাবিক হত,_ঘেমন হয়েছিল বালক নরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে । 
কিন্তু স্থভাষের বাস্তব পরিবেশ ভার চবিত্রে উদ্ধত্যের উন্মেষের 
সম্ভাবনাকে দমিয়ে দিয়েছিল। ভার অন্থুরস্থিত শক্তির বেগ সেই 
পরিবেশের বাধার সম্মুখীন হয়ে আব একটা ভিন পথে প্রবাহিত 
৪ প্রকাশিত হয়েছিল । 

তিনি ভেবেছিলেন তিনি সামান্য নন, নিশি নন, বহুজনমধো 
জনৈক মাত, কিস্ক সেই বাস্তব সনান্ে দ্ীকার করে নিয়ে বসে 
থাকার মাতা নিস্তেজভান ভাব ছিল না। কঠোর পবিআম ও যে 
এই সামান্য শাকে, এই অন্ুলেখচোগা তাকে, এই বৈশিষ্টাহীন হাকে 
অতিক্রম বলে তাকে যে হত হবে একজন মানবের মতো মানুষ, 
বরনীয় মানুষ, একজন মনীষ'সম্প্ বাক্তে _£ই চেতনা তার ছিল। 
বিধাতা যদি তাকে জন্মলন্গ প্রনিচা দই লিয়ে থণ্কেন, তাহলে এক 
সেই বঞ্চনাকে মুখ বৃডে মেনে নিত হারে? শ্রভাষ শিজেব নিবপবাধ 
হৃদরে এই শীশ্ব ও স্পট £শ্ঘটি নিযে বিধাতা সুশোমুধি দাড়ালেশ। 
না, ভাগারে চব্ম বুল মেদন নেবার কোনা যভিত্ট তিনি পেলেন 
না। বিধিব বিধান উচ্টে দলাব স'হস ও স্পর্ধায় স্পন্দি*ৎ হল তার 
ক্ষুদ্র বুকখানি _কেন, ভগবান যা তাকে দেননি, নিজের এম, বৈধ, 
নিষ্ঠা ও প্রযহ্ণে তার ক্ষতিপুবণ কবে নিঠে তার পক্ষে বাধা কোথায়? 

এই স্মভাষের প্রথম বিদ্রোহ । পরিবেশেন বিরুদ্ধে নর, নিয়তিব 
বিরুদ্ধে। এ বিদ্রোহের কোনে প্রয়োজন ছিল না। কেননা 
অসামান্তা, প্রতিভা, শক্তি কোনোটারই অভাব দিয়ে ভগ বান তাকে 
পাঠাননি জগতে-কিন্ত বিরাট পরিবারে, যেখানে বত ভাই বোন 
ছাঁড়াও বহু আত্মীয়, বন্ধ ভুত ও আগন্তকরা ছিল, সেখানে তার 
অসামান্ততার দিকটি লক্ষায করার, প্রশ্শ ণা করার, স্বীকৃতি দেবার 
অবকাশ কারও ছিল না। একদিন নরেন্দ্রনাথ তার বাবাকে জিজ্ঞাসা 


১৫৮ স্থভাষচন্ত্র 


করেছিলেন £ “আমার জন্য তুমি কী রেখে যাচ্ছ ?” বিশ্বনাথ দত্ত 
দৃপ্ত গর্বে ছেলেকে বলেছিলেন £ “একবার আয়নায় নিজের চেহারাট! 
গ্াখ, তাহলেই বুঝবি কী রেখে যাচ্ছি।” স্ভাষকে এমন কথ 
বলার মতো অবকাশ তার পরিজনাদের মধো কারও হয়শি ; স্থভাষের 
আত্মপরিচয় তাই তার নিজের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 
ভিতরের শক্তি ফুঁসে ওঠে তার স্বাভাবিক নিয়মেই-_তাই আপন 
তুচ্ছতার বিকদ্ধে শ্রভীষেব অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছিল বালক 
বয়সেই । 

ভরবিন্দ | বাংলার বপ্রববাদ্দব ক্রমবিকাশের ইতিহাসের গোডাতেই 
অরবিন্দের নাক্ষাৎ পেয়েছি । তিনি যতীন্দ্রনাথকে যতীন্দর উপাধায় 
নামে বরোদার রাজার সৈম্বাদলে ঢুকিয়ে ছিলেন । কিন্তু ঘটনার 
শেষ সেখান নয়, এ হচ্ছে আসল ঘটনার ম্রু। 
অরবিন্দ সামরিক শিক্ষায় ম্রশিক্ষিত তেজন্বী যতীন্দ্রনাথকে 
বাংলায় বিপ্লবী দল গড়ার কাজে পাঠাবেন এবং নিজেও আসবেন । 
সে আলোচনা যথাস্থানে হবে। আলোচা বছরে, অর্থাৎ ১৯০১ 
সালে অরবিন্দ বাংলায় কম প্রবর্তন না করলেও বাঞ্জার “ক্ষত্রটা 
বিপ্লববাদ প্রচারের অনুকূল কিনা তা তদন্ত করত নিজে এসেছিলেন। 
তিনি নিজে তখন একজন কিপ্লবী, মহারাক্ট্র ও গুজরাটের বৈপ্লবিক দল 
গঠনের অন্যতম নেহা । ঠাকুর সাহেব নামে একজন অভিজাত 
শ্রেণীর বাক্তি ছিলেন মূল স'গঠনটির নেতা । সম্ভবত তিনি উদয়পুরের 
অধিবাদী। পশ্চিম ভারতে এই দলটি গড়ে গসে-- বম্বে শহরে ছিল 
"র প্রধান কেন্দ্র । পাঁচ জন সদস্য নিয়ে একটি কর্ম পরিষদ গঠিত 
হয়েছিল, ঠাকুর সাহেব ছিলেন সভাপতি । অরবিন্দ 'এই বিপ্লবী 
দাল যোগ দিয়েছিলেন । এই দলের নেভারা সমগ্র ভারতকে 
কয়েকটি ভাগে জীগ করেছিলেন । গুজরাট বিাগের নেতৃত্ব দেওয়। 
হয় আঅববিন্দকে, বালা বিভাগের দায়িস্ৃভার ন্যস্ত করা হয় ব্যারিষ্টার 
পি. মিত্রের ওপর | ঠাকুর সাহেব দাক্ষিণাত্োা ও গুজরাটে সৈন্ত- 
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বাহিনীর মধো নিপ্লবতত্ব প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন । অরবিন্দও 
একই উদ্দেশ্যে মধ্য ভারতে কোনো স্থানে যেয়ে কিছু সংখ্যক 
ভারহীয় সাব-অফিসার ও একটি রেজিমেন্টের সঙ্গে আলাপ- 
সালোচনা করেছিলেন । বিশেষ কোনো ফলোদয় ঘটেছিল কিনা 
জান বায় না। ঠাকুর সাহেব জাপানে গিয়েছিলেন সামরিক সাহায্য 
সংগ্রহের আশায় সেখানেহ তার মুত হয় ১৯০৫ সাল নাগাদ । 
সামরিক শিক্ষা লাভেব জন্য দলেব অন্যতম সদন্য মাধব রাও 
যাদবকে ও জাপানে পাঠানো হয়োঙল। হাকুব সাহেল জাপানে থাক 
কালে অরবিন্দ দলের সভাপঠি শিবাচিত হয়েছিলেন । এই সব 
ব্যাপাব্চলি ঠিক কত সালে ঘটেছিল জান! যায় না__তবে উনিশ 
শ*ক শেষ হনার আগেই, আন্তঃ বিশ শতাকের সুরাতেই আববিন্দ 
যে গপ্ত পিপ্প : প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন ও কাধকরীভাবে 
বিপ্লবে অংশ নিও অগ্রনব হয়েছিলেন, সে বিষযে সন্দেহ নেই । 

অববিন্দ ঘখন ববোদ। কলেজের শান্ত, ধার, মৃদ্ুভাষী ইংবেজি 
সাহিতোর অধ্যাপক, তখনহ তিনি একজন ক্প্রবের ভাবুক ৪ কমী, 
এবং শখনই তিনি নমস্ত বিদেশী ভাব পবিতাগ করবে খাটি দেশজ 
হবার জন্য যন্ত্রশীল। তাব বাবা ব্রাহ্ম, দাদামশাই ক্রাহ্ম__কিন্ত 
অববিন্দ প্রায়শ্চিন্ত কবে [হন্দু হয়েছিলেন এই ১৯০১ সামনই। এই 
বছর কলকাঠায় ভূপাল বন্ুর কন্তা মৃণালিনী দেবীকে নি হিন্দু 
মতে বিয়ে করেছিলেন। অরবিন্দ হিন্দুধমের কোলে ফিরে আসার 
জন্য এতদুর্ন বাগ্র হয়েছিলেন যে তাব মো উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠাবান 
ও প্রতিভাশালী যুবক উনত্রিশ বছর বয়সে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিন্ত 
করতেও ইতস্তত; করেননি । খাজাতাবোধের উন্মেক ৩খন দেশে 
কতখানি ঘটে গেছে এই দৃষ্টান্ত থেকেই তা বাঝা যায় । 

অরবিন্দ যখন প্রথম ভারতে আসেন ঠঙখন থেকেই তার মধ্যে 
এই স্বাজাত্যবোধের গরিমা ও ব্প্রবভাবনা স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। 
১৮৯৩ সালে অরবিন্দ যখন মাত্র একুশ বছরের যুবক তখনই "হন্দ্ু 


১৬৩০ স্ভাষচন্্র" 
প্রকাশ" পত্তিকায় ০৬ [,90019 07 056 010 নামে যে প্রবন্ধগুলি 
লিখেছিলেন তাতেই তার স্ব্দেশভাবনার বৈশিষ্ট্য বিধৃত হয়ে গিয়েছিল । 
যে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বসভায় ভারতের বাণী প্রচাঁব 
করছিলেন সেই সময়ই অরবিন্দ দশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
বিষয়ে নতুন চিন্তাধারা! গচারে ব্রতী হয়েছিলেন। প্রথম প্রবন্ধেট 
( আগষ্ট ৭, ১৮৯৩ )তিনি লিখেছিলেন ঃ “যদি কোনো অন্ধ বাক্তি 
আর একটি অন্ধকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় ভাবে লাবা উভয়েই কি 
গর্তে পড়বে না? ভুবছর মাঁগেও আমি ভাবিনি যে ভাবতীয় 
্রাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে এই উক্তিটি প্রযোজা হতে পাবে । আজ 
কিন্তু আমি এই উক্তিটি যে এ প্রত্িচান সম্পর্কে একমাত্র খাটি কথা 
হাই প্রমাণ করব ।.. কংগ্রেস একটি ভীক প্রতিচ্ান, শক্ত কথা, 
সহক্ত সভা কথা বলতে সে চায় না, প্রভুদেব অসন্থঈ কক সে ভয় 
পায়।” 

দিয় প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন (১১ে আগক্ট, ১৮৯৩) £ 
মিঃ ফিবোঁজ শা মেহত'ব মশা জনপ্রিয় বাণীনা এমথা পাঁঘই নলে 
থাকেন যে কশূগ্রন মানদদেব একবে কাজ করাতে শিক্িয়েছে। না, 
কথাটা সভা নয়; আমরা হযে একত্রে কাজ কবতে শিখেছি সে কথা 
প্রমাণ করার মাহা কোনো হাই নেই,পবং কংগ্রেস আমাদের 
শিখিয়েছে একত্রে বনতুতা করছ * _আাব বনততী করবা ও কাচ করা 
সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস | "আমাদের প্রকৃত শক্র গামাদের বাইরের 
কোনো শক্তি নয়, আমাদের ভীষণ দ্ুবলত।, কাপুরুষ হ, স্বার্থপবতা, 
ভণ্ডামি, শন্ধ ভাবালুহাই আমাদের যথার্থ শক্র আমাদের আবেদন 
যে কোনে। উন্নতমনা) আয্মসম্মীনজ্ঞান-সম্পন্প জাতির আবেদন 
আঙালো-ইগুয়ান মতামতের কাছে নয়, ই'রেজেব ন্যায়পরত্ার 
কাছে নয়, হীমাদ্রেই জাগ্রত মন্ুধাহবোধের কাছে, ভারতের 
দুখী জনগণের সঙ্গে আমাদের আন্তরিক একাম্মচেতনার কাছে' 
৬৬110) ০ 110 10766 0০65 002 01009065 ০01 ৪. ৮11 


ক্ুভাবচন্দ্র 


১৬১ 


5216-17)627950 006 160 60050 01016551017 01 ৪. 19766 
8180 £11711)2  72.0010615100১ 121) ৮৮ 06296 00 17917] 
8021 006 501150 01017705 ড/1)101) [10691707099 0850 00 
05 11010 106 02010, 0100]. 10 11] 06 00 0086 521796 01 
17091017000, 00 008106110৬7 50111) 0091 ৮৮০: 510811 9179115 
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তৃতীয় প্রবন্ধে (১৮শে আগষ্ট ) তিনি লিখেছিলেন £$ “কংগ্রেস 
জন্সাধাবণের প্রতিনিধিত্ব কবে নী, মাও একটি মুষ্টিমেষ শ্রেনীবই 
প্রতিনিধিত কবে । সেক্ন্যাই একে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা ফায না। 
"কংগ্রেস ঘে শ্রেণীটিব প্রতিনিধি সে হচ্ছে নতুন শিক্ষিত মধাবিত্ত 
শ্রেণী। তাবা বিলেত থেকে অন্যান্য জিনিসেব মতো বাজনীতিও 
আমদানী কবাতি চাষ ও দেশীক্তিনিস ও দেশী ভাবধাবা নষ্ট কবে 
ফেলতে চায । তাবা বিজা লীয।” 

সপ্তম প্রবন্ধে ( ৭ঠা ডিসম্বব, ১৮৯৩) তিনি লিখেছিলেন £ 
“আমবা আমাদের বাজনৈিক অক্ষমলা ও বাজস্নতিক বার্থতাব ভিত্তি 
স্থাপন কবেডি, কাবণ আমব' মষ্টিমেষ মধাবিভ্ত শ্রেণীব উন্নতি চেয়েছি, 
বিশাল দকিদ জনসাধাকণেক ম লসিক € অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে 
চাইনি । ক 7গ্রসের দশপ্রম ফাপা ও স্বার্পব । আমাদে দেশের 
অবহেলিত নিহস্ব জনগণ আজ অন্দর এাব মধো ডুবে আছে ও ছভাগোব 
ভারে তাবা গীডিত | এট ৬10) 0090 01505556020 121101-81)1 
[010166011906)-1009/7 0091 00612010016 01955 15 190৬0 
060161)6 11) 510061119, [0৬০]. 0170 10100100021), 10) 
[020 70701665119706 165100১, ড৮1)2101)2] ০ 11006 16 01 1100 
001 5010 8550127106 01 101০১ 001 *010 0100106 17) 006 
00016. 

একাদশ প্রবন্ধে (৬ই মাচ ১৮৯৭ ) তিনি লিখেছিলেন £ “ভাবতে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বীকৃতি, প্রতিচা ও ক্ষমতা লীভ কবতে চাইছে ও 

১১ 


১৬২ সুভাবচজা 


খানিকটা লাভ করছেও। এটা স্বাভাবিক । কিস্তু ভবিষ্বাৎ 
ইতিহাসের চাবি কাঠিটি রয়ে গেছে প্রলিতাবিয়েতের হাতে । আজ 
তার! কোনো শক্তি নয়, কিন্তু শক্তির সম্ভাবনা মাছে তাদেরই মধ্যে 
লুকিয়ে। যে সে কথা বুঝবে ও সেই শক্তিকে ভাগ্রঠ করবে সেই 
হবে ভবিষ্যতের অধিনায়ক |." দেশেব সেই সমগ্র শক্তিকে জাগ্রত ও 
সংগঠিত ককাতে হবে|” 

অরবিন্দ অসাধাবণ-_কি মণীষায়, কি চনিত্রে। ১৮৯৩ মালে 
জাতীয় কংগ্েসকে বিজাতীয বলে মশিহিত কবা খুব সহক্ত কাক্ত 
ছিল না। কংগ্রেসের নীতিঞ্চলিকে অববিনদ তাশ্রান্ত দিতে 
সমালোচনা কবেছিলেন ৪ যে কর্তবা পথে নির্দেশ দিয়েছিলেন 
পরবর্তী কালে কংগ্রেমকে সে পথেই চলত হযেছিল। কিন্তু 
অরবিন্দেৰ লেখার মধো বিপ্লবে কোনো কথা ছিলনা, বস্ত্বতঃ 
ও বিষয়ে বাংলায় স্থায়ীভাবে আসাব আগে প্রকাশ্যো তিনি কোদনা 
কথাই বলেননি । বরং নিঃশব্দে তিনি বিপ্লীন কর্মের জন্য প্রস্বত 
হয়েছিলেন । বরোদা থেকে বিপ্রবেৰ আগ্চন ভিন্রিই বাংলায় 
পাঠাবেন এক বছব, বাদে । কিন্কু আশ্চর্য এই যে ববোদায় বসে 
একই সঙ্গে কতকগ্চলি ভিন্নধমী কান্ত কিনি কবছিলেন, অধ্যাপনা, 
বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনযাপন, বিপ্লবের জন্য প্রস্থতিও যোগসাধনা । 


ইতিমধ্যে ন্রভাষচন্দ্রেরও জীবনের একটি পৰ শেষ হয়ে গেল-__ 
শৈশব পর্ব। এরপর মাসবে ঠার বালক বেশে স্কুলে যাবার 
পালা-_ঘর থেকে বহিবিশ্বে পদক্ষেপের সময়। শৃভাষেরও সুরু 
হবে নীরব গোপন আত্মপ্রস্তরতিব পালা । সে মাত্মপ্রস্বতি কেমন 
ছিল? সে আলোচনায় আমরা এর পর প্রবেশ করব। শুধু একটি 
মাত্র দৃশ্যের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে । প্রতিদিন নিয়মিত 
রাত শেষ হবার বু আগে শ্রভাষ ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে 
বিছানা ছেড়ে উঠতেন। উঠে ফেতেন ছাদে। সেখানে উদার 


১৬৩ স্থৃভাষচন্র 
আকাশের নীল চন্দ্রাপ ভলে অগণন হারাদেব ক্ষীণ আলোকরশ্মিতে 
[ছি মেলে দিয়ে ন্ভাষ বসে বসে কী ভাবতেন। কে তাকে 
শিখিয়েছিল বিশ্ববহন্টেব ধান কবতে নিভৃতে ? তারপর একসময় 
ধান শেষে সঙ্গোপনে এসে শুষে থাকঠেন শধায় নিজেব স্থানটিতে। 
*খনে! বাঁ, শেষ হতে বাকি থাকত। সবাই ঘুমোত_গোটা 
বধাপাবটা থেকে যেহ প্রঠেরক্ের অজানা । অগ্রঙ্গ ম্ববেশ বসু 
বলেছেন, “সুভাষ যে সেই বযসেই ধানী হয়ে উঠেছিল আমরা 
কেট ভা সহজে টেব পাইনি |” 

ত্যা, মন্ত্রুণ্ি ছিল শ্বভাষচবিত্রেব অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য। আব সে 
বৈশিষ্টোব প্রকাশ দেখ। গিয়েছিল তাব বালোই । 


৭৪ আমাল চেষ্প 


১৯০২। স্ভাষেব পাঁচ বছব পূর্ণ হবাব মাত্র কয়েকদিন যখন 
বাকি. অর্থাৎ ১৯০২ সালের ক্তান্রয়ারিব গোড়ায় তাকে স্কুলে ভতি 
করে দেওয়া হয়েছিল। বছবের এই সময়েই এ দেশেব স্কলগুলির 
ক্লাস আরম্ভ হয়। যখন তিনি প্রথম শুনলেন যে তালে স্কুলে ভি 
করা হবে তখন তাব আনন্দ হয়েছিল । কাবণ স্কুলে যাওয়া ছিল এক 
অর্থেমুক্তি। ঠাদের বাড়িব নিয়মকীন্তন ছিল কডা, ছেলোমযেবা 
বাঢ়ির বাইবে যেতে পাবহন।। বাড়ির ঠিহব্ইে ছখলাবূলা ৪ 
মআমোদের জায়গা ছিল । নিন্ কল্পনাশীল বালক সেই সীমাতেবা 
স্থানের বাইঈরেব মুক্ত বেশ্বেব উদাৰ আমন্ত্রণ নিব হৃদয়ে অগ্ুভব 
করে, দিগন্থকে স্পর্শ কবাব চন্য তব অবোধ ব্যাকুল শা তাকে চঞ্চল 
করে। শ্রভাষেন মনে হবেছিল স্কুলে যাণযা বিশ'ল বাপু জগতে 
মধ্যে উত্রীর্ণ হবাব স্বঘোগ এনে দেবে। দাদাদের তিনি সালে হোত 
দেখতেন, €ব। যে বড় জগকু*প বাসিন্দা হত পেলেছে এ কথাই 
ধাদের দেখে তাল মনে হত। প্িক্ষান জামা পাটি পাবে গণিত 
করে স্কুলে যাব'র অধিকার পেছল বে সেই বড ছাগু? গ্রুবেশ লাততব 
পাশপোট পাওয়া যাবে এই ধাবণাহ তাব মা আত্মপ্রঠায় আর 
আনন্দ জাগিয়ে তুলল । এতদিনে নিজেকে তিনে সাবালব বলে মনে 
করতে পারলেন । লড়দেব বড়তের একট পরিমাপ হল খারা ছুটির 
দিনে, ঘেমন রবিবারে, লাি থাকে 2 আব সপ্তাহের পাকি দিনগুলিতে 
কার্ধোপলক্ষে বাবে যায়। ক্লে যাগ্য়ার ফলে এঠ পাপার্টায় 
বড়দের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব | হাই স্কলগামী বালক সেজগ্য নিজেকে 
বেশ খানিকটা বড়, পদস্থ ও মধাদাযোগা বলে বিশাস করার 
আযোগ পায়। 


৬৬৫ 


সথভাষচন্্ 
স্কুলে যাবার প্রথম নিদিষ্ট দিনটিতে তাই শ্ভাষেব আনন্দ যেন 
উপচে পড়ছিল । ক্কলে ক্লাস পুরু হয় দশটায়, সেজন্য দশটাব কিছু 
আগেই বাড়ি থেকে বেবোবাৰ কথা হিল। ভার সমবয়সী দুজন 
মামা এ একই সঙ্গে কুলে ভঠি হয়েছিল--ভাদেবও একই সঙ্গে 
গাড়িতে যাওয়া স্থিব ছিল। ঘোড়ার গাডি নিদিষ্ট সময়ে এসে 
যথাস্থানে অপেক্ষা কবঞ্চল নতুন ছাত্রদের স্কুলে পৌছে দেবার 
উদ্দেশ্যে । ছাত্রবাও ছিল নেজ্গায খুশি- ভাবা সবাই মিলে গাড়ির 
দিপে ছুটতে সুর কবে দিল । আব সবাই ঠিকমতো গাড়িতে যেয়ে 
উঠল, কিন্ধু সুশাযেব কপাল মন্দ এই মন্দ ভাগোব ছঃখ চিবকাল 
পদে পদে তাকে এন্ুদবণ রা যেয়ে পা হড়কে তিনি 
পাড় গে্জান সাঘাটা লাগল মাথাযই | বাণ্ডিব লোকবা ধবাধরি 
কবে নিযে এল তাকে, মাথায বেছধ পেওবা হল বাতিক । স্কুলে 
যাওয়া বইল .ললিনব মতো স্থগিত, বিছানায় শুয়ে থাকতে হল 
সাবাদিন। নুশাষেব ছাত্জীবনধ মধ্য পায়ে একটা ছুযোগ 
স্টি হয়ে তাৰ লেখপড়া স্থগিত হযেছিল-এমন কি লেখাপড়া 
মাব আদৌ না হবাব সম্ভাবনাও খা দিয়েছিল। সেই ভাবী ঘটনাব 
অগশুভ ছায়াপান “ক এই প্রথম স্কুল যাধাব জন্য নিদিষ্ট দিনটিতে 
পড়েছিল ?গ নিযতিব হন্িত কি এই পতন গ আঘাতের মধো ফুটে 
উঠেছিল ? 
সেদিন প্রভাষ শ্ুপ্যে বহলেন বিছানায়, গাড়িব চাকাব শব্দ 
কদম গেল মালিযে। সৌভাগাবান সমবযসীবা নিবিবাদে চল গেল 
স্কুলে। আব শ্রশাবেব শিজেব বণনায£ "আরন্ম পড়ে বইলাম, 
আমাব সামনে সবই অন্ধকার মনে হাতে লাগল এবং আমাব সমস্ত 
আশা ধূলিসাং হযে .গল।” 
কিন্তু পবেব দিনই এল স্কুলে যাবার স্যোগ । ইতিপুবে গৃহেই 
ম্রভাষেৰ বিগাবস্ত হয়ে গিয়েছিল । অক্ষর পরিচয়ের পৰ তার সমাপ্ু 
হয়ে গিয়েছিল এবং সম্ভবত প্রথম পাঠ নেবার পরও শেষ হয়ে 


স্বভাষচজ্ত ১৬৬ 


গিয়েছিল। পঞ্চম বর্ষে তিনি যখন স্কুলে ভতি হলেন তার আগেই 
তিনি বেশ খানিকটা শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন । 


স্থুলটির নাম ছিল 17701950216 ঢ:0100621) 501,001 সংক্ষেপে 
পি. ই, স্কুল। স্কুলটি পরিচালনা করতেন বাপ্টিস্ট মিশন। শিক্ষার 
মাধ্যম ছিল ইংরেজি । ছাত্রদের অধিকাংশই-__শতকরা পচাশি ভাগ 
ছিল ইয়োরোপীয়ান ও আ্যাংলো-ইগ্ডয়ান। যুখাত তাদের শিক্ষার 
জন্যই স্কুলটি পরিচালিত হত। স্কুলে মাত্র শতকরা! পনেরটি আঙন 
সংরক্ষিত হত ভারতীয় ছাত্রদের জন্যা। ক্রানকীনাথ বস্তুর পরিবারের 
ছেলে ও মেয়েরা কিন্তু প্রাতভোকেই এই স্কুলেই লেখাপড়া শিখেছেন । 
জানকীনাথ সম্ভবত তার ছেলেমেয়েদের ইংরেজি ভাষ। ভালো করে 
শেখাবার উদ্দেশ্যেই এই ক্কলে ভক্তি করহেন। হখনকার দিনে 
ইংরেজি ভাষা ভালোভাবে শিখছে ৪ বলে পারার যথেষ্ট মূলা 
ছিল-_আজও হয়তো তা আছে । পি. ই. স্কুলে ইংরেজ শিক্ষক- 
শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, কাজেই ভাদের কাছে ইংরেজিভাষা শিক্ষা করলে 
যে এ ভাষার পপর ছারদের দখল সহজ, সাবলীল ও নিপূণ হবে 
এই আশা পোষণ করাই 'ছিল সঙ্গ । স্মভাষচন্দ্র স্দীকাব করেছেন 
যে এই স্কুলে পাগ নেনান ফুল তিনি ইঈংবেছি শষা ভাদলা ভালে 
আয়ন করতে পেরেছিলেন । 


শুধু ভাষাই নয়, শন্যান্য বিষয়ে? এই গলে শিক্ষাপক্জীতি 
প্রচলিত দেশী স্গুলগ্চলির ভুলনায় উংকুষ্ট ছিল।  ইংলগ্েব 
স্কলগুলির শাদরশে ও ভাদের নীতি অগ্ুসারে এই ক্গলটি পরিচালিত 
হত । স্কুলটির প্রধান শিক্ষক ও প্রধানা শিক্ষয়িতী ছিলেন ইংলগু 
থেকে আাগন ইয়ং দম্পতি । বাকিরা সবাঠ ছিলেন আাংলো- 
ইণ্ডিয়ান । শিক্ষক অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীর সংখাই ছিল বেশি । স্মভাষ 
লিখেছেন, এই স্কুলে পড়ার ফলে কঠকঞ্চলি ফল তিনি পেয়েছেন । 
শুধু বই পড়া বা বই মুখস্ত করার ওপর কোক এখানে দেওয়] 


স্থভাষচন্জ ১৬৭ 


হত না। ভালো আচবণ, পবিষ্কাব-পৰিচ্ছন্নতা, নিয়মান্ুবতিতা, শঙ্খলা- 
পবাযণতা প্রভৃতিব গুপব যথেষ্ঠ জোব দেওয়া হত। খেলাধুলা, 
সঙ্গীতশিক্ষা প্রভৃতি গপব€& গুরুত মাবোপ কবা হত। প্রতোকটি 
ছাত্রের ভাটি বানিগ * ভ7” মনোযোগ দেএ্যা হত, অধীত বিষযগুলি 
ছাত্রবা ক€টা সঠিকভালে স্»ঝত পেবেছে ঠা সঙ্গে সক্ষে যাচাই 
কবে নেওযা হও, ছাত্রবা নিযমিন পড়াশোনা কবছে কিনা ভা দেখা 
হত, সাবা ব্ছবহ ছাতা মাত গ্রজুুত থখাক ভাব বানস্তা কবা 
হত। হার ফল পবাক্ষা সময কোনো ছাত্রকেই অন্বিধাব 
সম্মধীন হাতে তত না। সমস্ত িক্ষাধাব্টাই ছিল আধুনিক 
শিক্ষানন্বের ওপব প্রর্তচিত, ছাদের স্বুনাগবিক কবে গডে তোলাৰ 
উপযুক্ত । 

নিবেদিতা ও ওকাকুরা । স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০ সশলেব 
ডিসেম্বব মাসে শাবত ফিরে ভাসেন গ একদিন বাত্রে অপ্রভাশিভাবে 
বেলুড মগের পাচিল টপকে ভিহাবে ঢাকে মহেব সাধুদেৰ বিস্যিত 
৪ আনন্দিত কৃবেছিলেশ আৰ হহনি কখনো ভাবহ তাগ 
লবেননি | শিবেদি ভা বিগ কাব সঙ্গে ফেবেননি নিবেদিত" ফিবালেন 
১৯১ সাদলব ফরতাবি মাস । ইতঠিমাধা দুজন জ'প*নী বিদগ্ধ 
বাক্তি শাবাত এস সম বিবেকানদুন্দক সঙ্গে দেখা করেগ্ছিলেন। 
শিকাগোর মতা জাপগানঞ একটি বিশ্ব চা সম্মেলন হাবে এবং 
শ্বামীক্ী ফন হী দন্দেলন যা দন এই ছিল তাৰ অন্থবোধ। 
স্ামীচ্গীক শবীব ৫খন অন্ুস্থ_ কাজেহ তাৰ যাওয়া শাবীবিক 
অনস্তাব ওপর শিব বরে একথা নি জানালেন । কজ্তাপানী 
ভদ্রলোকবা কিছুদিন প্লুড মগ্ে পাস বলেন াল্চক একজনে 
নাম বেভাবেগড €ড" আব একজনব নাম মি, ওকাকুবা। ওকা'কুব। 
শিল্পেব সমবধদাব, আদশবাদী € প্রাচোব সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী । তিনি 
১৯০২ সালের জান্রযাবিতে স্বামীজীব সঙ্গে বুদ্ধগযাষ গিয়েছিলেন, 
পরে সেখান থেকে কাশী গিযেছ্চিলেন। 


১৬৮ স্থভাষচত্জ 


বেলুড় মঠেই নিবেদিতার সঙ্ষে ওকাকুরার পরিচয় হয়। 
ওকাকুরার প্রাচ্যবাদ নিহবদিতারও ভালো লাগল-_বিশেষত আটের 
ক্ষেত্রে । ওকাকুরা ও নিবেদিতার মধো ঘণিফতা হয়েছিল-_তারাও 
একত্রে বুদ্ধগয়া গিয়েছিলেন ও প্রাচা দেশেব আদর্শ নিয়ে বনু 
আলোচনা! করেছেন । তাবই কিঞ্িং ফলশ্র্তরূপে ১৯৭৩ সালে 
অর্থাৎ আমাদেব মআযলোচা বছরের পকবধ বছবই ওকাকুবাব বিখ্যা হ 
গ্রন্থ 1001১ 01 0)০ [7250 প্রকাশিত হয নিবেদিতা কর্তক লিখিত 
ভুমিকাসহ। ঘটনাব শ্ষে সেখানেহ নয। বালা দেশে অবনীন্দ্রণাথ 
ঠাকুর, নন্দলাল পন্ব প্রভৃতি যুগশ্রষ্টা শিলীদের ছারা শিলেব ক্ষেত্রে 
যে নব যুগ,মভিনব ভাব ভবোধেব যুগ প্রনতি* হয়েছিল শাব 
মূলে ওকাকুবা-নিবেছি তব দান আনেকখানি। সে কথাম আমবা 
পরে আসব। এখানে উল্ল্পথ। শু এই থে বশ শহবেব গোড়ায় 
জ্ঞাতীয়তাবাদী ভাবধাবা শুধু কণ্নীণ*, সমাজ ও সন্কুতব কোতরেই 
নয়, শিল্পেব মাধামে ৪ গাশ্সপ্রকাশ কবেঙিল ; শিল্পের মাধ জাতি 
নিজ্তেকে আবিক্ষান ৪ উপল কবেছিল। “নবেদি *।,,সঠ শন 
শিল্প এগ্রিব মলে প্রেবণালাএীকল্পে অনস্থান পল্বচ্েন। 


অনুশীলন সমিতি । পিল জাশীব* নাশ *খন শ্রধ হান লা 
রসলোকের মধোই সীমিত থাকতে পাবেশি | দেশমন্তিব বাস্তব 
কর্মে মাধা ভাব আান্প্রক্কাশ হখন অনবাধ ভাযে টল্মঞ্গল। 
অনুশীলন সমিটি সেই কাঙর আনান্ম নাহন। আন্মশীলন সমিঠিৰ 
কর্মপারায় নৈপ্রনিক ক্রিয়াকর্ের জ্ঞান প্রথমদিকে ছিল না। সবলাদেবী 
€ পি. হন্র মন্বশীলন সন্নিঠ:* লাঠিখেলা, চোবাখেলা শেখানার 
বানস্থা কবেস্ছিলেন, কিল্ক চাব উদ্দেশ্া ছিল পথে ঘাটে, বেল স্টামারে 
গোরার অত্যাচার থেকে নিভেোদে আত্মরক্ষা কবাব কৌশল যুলকদেৰ 
শিক্ষা! দেওয়া! । সবলাদেবী মনে কবতেন যে কোনে জা শারীবিক 
শক্তির ক্ষেত্রে ুবল হলে ঠাব পতন আবশ্যন্তাবী-প্রাচীন গ্রীস, 
রোম ও বন্ভমান শাবঠ ভাব দৃষ্টান্। এমন কি উচ্চ'নঠিক মান 


স্থভা হচঙ্ ১৬৪ 


বজায় রাখে হলে দেশবাসীদেন শারীবিক শক্িব আধিকাবা 
হওয়া দবকাব | তিনি এই উদ্দেশ্যে গোয়ার খিখাত ক্রীড়া ও 
ব্যায়ামবিদ প্রোফেসব মর্তজ্ঞাকে নিজেব আখডায লাঠি € হরবাৰি 
খেলা শেখালাব জন্য নিয়োগ কবেন। মহ্াবাষ্ট্রেব শিবাজী উৎসবের 
অনুকরণে তিনি এখানে প্রঠাপাদি ঠা & উদ্যাদি না উৎসবে প্রচলন 
কবেন। এ উংসবে প্রশাপানদিহ্া বা উদযাদিততাব কোনে চর 
থাক £€ না, হাব বদলে এক্বাবি বেখে সেই হববাবিব পুজা কবা হত । 
সবলাদেরী বাবাঞ্চমীবণ€ পন €৯লন কুবেন। 

অরবিদ্দের দুত।  গ্রধপিন্দ মালে বছরে যতান্দ্নাথ 
ধন্পোপাধানিতক এক পাত লিখে সব্লাদেবার কাছে পাঠান । অরবিন্দ 
সেসময়ে শশ্থদ ুপু বিপ্রবী চতক্রব সশাপিটি--তাব আত 
যণধান্পনাথ আগ্রা বদনে চাকরি হেড কলকাভায চলে এলেন 
এখানে বিপ্রলশ ফুপু সমিতি গাব দাঘেহ নিযে। সবলাদেবীক 
£ঠনি শববিন্দেব পুত দিলেন, সহ পত্রে কালায গুপ্ু বৈপ্রবিক 
সমিঠ স্থাপনে পবামশ হিল. সবলাদেবীব সঙ্গে অববিন্দেৰ পুবেই 
ববোদায পর্বিচয হচ্যহেল আঅনধিন্দেব পবামন অনুসারে সতীশ 
ধন প্রতি .জন'বেল আযামেমর্রেজ ( বতমানে গ্কটিশ চাঠ কলেজ ) 
এব ভাএদেব একটি দপ্লব সচঙ্গ পি মত্ত ও সবলাতদতীব দলকে 
মিলি* কবে "অনুশীলন নমিতা পুরিচা হল । এই বিপ্লবী দলটিব 
সভাপতি হয়েছিলেন "পি মি, সহ-সভাপতি হধেছিলেন অববিন্দ 
€ চিএ্রবপ্তন দাস একত। সামাতব পক্ষ এথদপ; স্বামী বিবেকানন্দের 
নিচদশ € আমশীবাদ লাতেব জশ্বা যাওয়া হযেহুল  স্বামীজীব তখন 
জীপানেব শ্যে লগ্ন মাস - কি তিন এই বিপ্লবী সমিতিকে আশীবাদ 
ভানিযেছিলেন। 

বারীজ্কুমার । বাংলা পিপ্রবেব ইঠিহাসে আব একজন 
ব্যক্তির এই বছব প্রবেশ ঘটেহিল--শল্প বয়স্ক, চঞ্চল, বোখা', উত্তেজিহ 
এই বাক্তির নাম বাবীন্দ্র কুমাব ঘোষ। ইনি অববিন্দেব কনিষ্ঠ 
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ভ্রাতা । ভার জন্ম হয় ইংলওে, ১৮৮০ সালে। জন্মের হিনমাস 
পর অবশ্য তিনি দেশে ফিরে আসেন ও আর কখনও দেশের বাইরে 
যাননি । তার মা উল্মাদগ্রস্ত' হওয়ায় বালাক্তীবন তার ম্বাভাবিক 
হয়নি । তার বাবার মৃতার পর অর্থাং ১৮৯৩ সালে দেগ্ঘরে 
মাতামহ রাজনারায়ণ বম্্র কাছে হিনি লেখাপড়া শেখেন। দেওঘর 
থেকে মাট্রিক পাশ করে বারীন পানা! কলেজে এফ. এ. বা 
তখনকার দিনের ইন্টারমিডিয়েট পড়তে গিয়েছিলেন। পাটনা 
কলেজ্তে পড়া মাঝ পথে সাঙ্গ করে তিনি চলে গিয়েছিলেন ঢাকায়, 
মেজদা মনোমোহন ঘোষের কাছে । পড়া লেখা মার হয়নি । কৃষি, 
ব্যবসা ইতাদি নানারকম পরিকল্পনায় হাত লাগিয়ে ও বার্থ হয়ে বারীন্দ্ 
চলে যান বারোদায় অরবিন্দের কাছে । বারীন বারাদায়ই অরবান্দের 
কাছে গুপ্ত বিপ্লব কর্মে যোগ দেবাব নির্দেশ পান। তার “মাস 
কথায়' তিনি লিখেছেন £ “ভার কাছে (অরবিন্দ কাছে) আদেশ 
পেয়ে বরোদা সেনা বিভাগের কাক্ত "ছড়ে দিয়ে যগীন্্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায় কলকেভায় চাল গেছেন এল সেখানে গপ্চ সমিতি 
গড়ে তুলেছেন। আমার ডাক পড়লো বাংলা দেশের হরুণদের এ 
ছাত্র সমারজর মানর ভমিতে স্বাধীন তার বীক্ত বপন করার জম্যা। 
যত্ীনদা কয়েকভন মাতববর ধরে টাকারহ নাকি বাবস্থা করতে 
পেরেছেন, তরুণাদের জাদয় জয় করা হ পারেনানি। আমাকে বালা 
দেশে গিয়ে সেইটি করঠ হাবে। পোষা হাহী দিয়ে যমন করে 
হান্ী ধরে, গনগনে আগ্চনে গড! আমার তরুণ প্রাণের ছোয়াচ 
লাগিয়ে হেমনি তরুণ ধববার বানস্থার জানে গ%পুমান্থে দীক্ষা দিয়ে 
আমাকে দেশে পাঠান হল।” (পু ১৮৩৮৩ ) 

বারোদ1 থেকে বালায় বিপ্লবের আগুন জ্বালাবার জন্য অরবিন্দের 
দূত হয়ে যে ছুজন পর পর এলেন শ্টাদের মধো যতীন্দ্রের বয়স 
তখন পঁচিশ-ভাবিবশ, শআাঁর বারীন্দরিন বয়স বাইশের সামাল 
বেশি বা তেইশ। বাংলায় বিপ্লব যুগের প্রবর্তনে এই অনভিজ্ঞ 
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অর্বাচীনদের, বিশেষত বারীন্দ্ের দান কম নয়। বারীন্দ্ কয়েক 
বছরের মধোই একজন জাতীয় বীরের পায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। 

স্বদেশী ডাকাতি । যহীন্দ্র সরলা দেবীর সাহাযা পেলেন ও 
কলকাতার কয়েকঙ্তন অর্থনান বাক্তিন সাহাযা পেলেন, কিন্তু 
যুবকদের পেলেন না_-নারীন্দ্রের অভিমত এই । যতীন্দ্র কি সত্যই 
ধনীদের সাবা পেয়েছিলেন * পেলে হার পরিমাণ কত £ মনে 
হয়, দান বা! সাহাযা হিসাবে বেশি টাকা পাওয়া যায়নি । হাই 
প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে জন্য মশীন্দ্র ডাকাতির পরিকল্পনা করেন, 
আর ১৯০১ সালেই বা'লায় প্রথম লদেশী ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 
কিন্তু এই ডাকাতির প্রশ্বেঠ আন্ুশশলন সমিতির ভিতর মভভেদ্রে 
স্চন। হয় । মামবা সামান্য পরেই সেকথায় আসব । 

বিবেকানন্দের দেহভ্যাগ ও নিবেদিতা । ১৯১ লালের ঠঠা 
জুলাই রাত নণ্ট'য় ম্বামীজ্ী ভার মবদেহ রক্ষ। কবেন। পরছিন 
খুব ভোবে বেলড মনগ্ব সে্ক্রটাবি কামী সাবদানন্দ এক ব্যক্তিকে 
দিয়ে একখান চিঠি বাগবাজাণে “নিবেদি হাব কাছে পাগান । চিঠিতে 
লেখা ছিল প্রিয় নিবেদিতা, সন শাষ হযে গেল । গতকাল 
রাত নণ্টায ল্বামীজী ঘুমিযিতছালেন_ আব কখনো সে ঘুম ভ'ঙবেলা। 
_ সারদাননদ 1৮ চিঠিব হক্ষবঞ্চলি নাবিদিতিশব চোটে বর সামনে 
নাচাতি লাগল. সর্দন 2 যে বেদনা ও দায়িতভাব অনুভব 
কবেভিলেন শাব আন দেবার মতা যোগা আব কোনো বাক্তি 
বর্তমান ছিল না' স্রহ্ষ হখন বছর শালক, নিচুতলার ছাত্র 
-_ ভার নয় যদি আব€ পি বেশি হত তাহলে তিনিই একমাত্র 
নিবেছি*'ব পাশ এসে দণ্ডাতে পাবাতন। ম্বামীজীকে এই ছুকজনই 
জীবনে সভা মালা গ্রহণ বব পেরেছিলেন- এইখানেই চাদের 
মিল: যদি€ এঁদের সাক্ষাৎ টার .কানো শ্ুযোগ হয়নি । 

ব্রজ্মবান্ধব উপাধ্যায়। নালার আর একজন বরণীয় স্বদেশ 
সাধক ব্রক্গবান্ধব টপাধায়ের কথাও এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে 
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স্বভাষচন্দ্রের সঙ্গে এই মানুষটিরও সাক্ষাৎ ঘটার কোনে অবকাশ হয়নি। 
কিন্তু যে সময় জাতীয় ভাবমণ্ডল থেকে ভাবরাশি আত্মসাৎ করে 
স্বভাষের চেতন! বিকশিত হয়ে উঠছিল ও একট নিদিষ্ট রূপ গ্রহণ 
করছিল সেই সময়ে জাতির ভাবধারার ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন এই বিচিত্র চরিত্রের অতি তেজন্বী সন্যাপী। তার 
পারিবারিক নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দোপাধায়। এক সময় তিনি 
কেশবচন্দ্রের শিষ্য গ্রহণ করে শ্রান্ম হয়েছিলেন । তার কাকা বিখ্যাত 
খৃষ্টান রেভারেগু কালীচরণ বন্দোপাধায়ের সক্ষে নালোচনাব ফলে 
খুষ্টধমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৮৯১ সালে তিনি খুষ্টান হন। তিনি 
হয়েছিলেন রোমান কাথলিক সন্নাসী_সেই কাবণেই তিনি 
ব্রহ্মবান্ধব নাম নন: পরবে অবশ্য তিনি “প্রা্টেস্টান্ট হয়েছিলেন । 
ক্রমে বেদান্ছের প্রতি তর অন্তরাগ জন্মে! তিনি দশন, ধম, সমাজ হত 
প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধও লিখতেন এব ১৯০১ খুষ্টাকের ৭ই পৌষ 
রবীন্দ্রনাথ বোলপুর ব্রন্মচ্য বিগ্ালয় প্রতচা কবলে হিনি সেখানে 
অধ্যাপক বূপে ঘোগ দেন। তিনি ছাত্রদের উপনিষদ অডােন। 
১৯০১ সালের ৫ জুলাই তিনি বোলপুব থেকে কলকাতায় 
আসছিলেন । হাওড়া স্টেশনে এসেই শুনলেন, গণ বাঃ স্বামী 
বিবেকানন্দ দেহবক্ষা করেছেন! শোনামাতই ঠিনি উববাশ্বাস বেগে 
বেলুডমনগের দিকে ধাবিত হলেন। বেলুড়ে যখন পৌছদলন তখন 
ভার আগুন দাউ দাউ কবে জ্বলছে । সেই চি ঠাপা নীরবে 
নহমুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় তিনি ধানস্তথ হলেন। অস্থুবে যন একটা 
বাণী শুনলেন তিনি £ “ঠোনার যতটুকু শক্তি আছে ততটুকু কাজে 
লাগাও, বিবেকানান্দের ফিরিক্-জ্য় প্রত গ্রহণ & উদযাপন করতে চেষ্টা 
কর।' সে মুহভেই ব্রল্মপান্ধর স্থির করলেন ঠিনি হংলগু যাবেন ও 
সেখানে হিন্দুর দর্শন ও শাস্স প্রচার করবেন। সত্যই ঠিন মাস পর 
মাত্র সাহাশ টাক পকেটে নিয়ে তিনি ইংলগু যাত্রা করেন। ৫ই 
নভেম্বর তিনি অক্সকোর্ডে পেখছেছিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর পধনস্ত 
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অক্সফোর্ডের কলেজগুলি খোলা ছিল । তিনি এই একমাসের মধোই 
অক্সফোর্ডে হিনটি বগ্ততা দেন £ (১) হিন্দুধর্মে ঈশ্বরবাদ (১) হিন্দুর 
নীঠিশান্ত্র (৩) হিন্ুব সমাক্তবিজ্ঞাণ। তাবপধ ভিনি আব একটি বক্তৃতা! 
করেন-হিন্দুব চিন্তাধারা ও পাশ্চান্া সস্কৃতি। পবেব বছর ভিনি 
কেম্থি-ক্ত ট্রিনিটি কলেছেও তিনটি বন্তুহা দেন_ হিন্দু নিপুণ ব্রহ্ম, 
হিন্দু ধর্মনীতি, হিন্দু ভক্তি! ভার বনু হাব £ভ £ সমাদব হয়েছিল 
ও কেন্ি,ভ বিশ্ববিগ্ঠালযে ভাব বহাব ফলে হিন্দু দর্শনেব জন্য 
একটি নতুন অধাপক পদের কি হযেছিল। 

উপারাাষ হিন্দ মনাজেব বর্ণ প্রথার গো ড। সমথক গুলেন। ঠিনি 
গোবন খেয়ে প্রাযশ্চনড কবে হিন্কু সমাক্ছে ফিবে আসা সম্থ্প 
প্রকানে, ব।ক্ কবেছিলেল ৫ হিল এ সলেশ | 

বিপিনচন্দর পাল। লেপিদ চক্জ সানতব্ন প্জানমাদ্জব ৫ ১শিধি 
হযে £ লগ মামেবিক। গিলেশ্ছােন কুলনামলক ধমবিজ্ঞান বিখাত 
৬ ব্রাঙ্থী মতবাদ চাক ববতিত আমেরিকার হিবেছি গাল সস্ঙ্গ তাৰ 
£78 


দেখা হয । হে পাকিতেতই হোক হি এক পক সাক তিন্পন্থ হয়ে 


€2ন 1 £৪লদ বুদগিচাল কাহিনি, বীচ ৬ 


রা 


যাক একজন 
মে বিকাল তাপ তুলীন। হো পবালীন, দুবল শাবিততক লাদকবা 


€1/ 


ঘছি পম পিতুর হলে হাদুদব লি শালাব হোগা মনে 


করবে লা। বিরল পাল লিখেতেন 


কে 


তন জামার 


গাাাণণ হম্গ স্তল পযন্জ খাচাইহ়। লল | আব সচহহ্কব হোটেকলৰ 
পাঠাগার এই মগাকিল বঙ্থুব এই ভাপ্রতাতি * সম্বলনাব মধেই মনে 
হয আমার তাও সারে সহ মাঘের অপলাহে তামার নুতন 
শ্বাদেশিকহাব ভল্ম হয়। ঠখন হইত এত বুকিলাম, য হাঁদিন না ভারতেৰ 
বার্ীয় দাস ঘ্বচিযা'তত এব আমবা। চাবিদকেব স্বাধীন ব্বগুতিষ্ঠ 
কা সকলেন মাঝখান লাধীন সগ্গতিষ্ঠ হইহা দাডাইতে পারিয়ান্ছ 
ত-দন আগামাদিািগব যাহ দিধাধ আছে জগ শোক ভাহা গ্রহণ 
কবিিনন! ভাঁবইব্ষ হযণ্্দিল হউাবোপের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ 


১৭৪ সুভাষচত্ 


থাকিবে ততদিন তাহার রত্বভাগ্ডার বিদেশীয়েরাই লুটিয়।৷ লইবার চেষ্টা 
করিবে । সে নিজের হাতে সে ভাগাবেব চাবি খুলিয়া বিশ্বমানবের 
জ্ঞানকোষের সমৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবে না। এই কথাটা এমন 
সোজ্ঞানুজি ভাবে আর কেহ কহে নাই। আর আমিও আধুনিক 
ভারতের সকল সাধনের পৃববতী সাধন যে জাতীয় স্বাধীনশালাভ, 
একথাটা সমুদয় জ্ঞান ও সমুদয় ভাব দিয়া ধরি পারি 
নাই ।” 

বিপিন পালে কথা এতদ্ুব সততা ছিল যে এই কাবণেই স্বামী 
বিবেকানন্দ বৈদান্তিক সন্নাসী মর্থাং যাব দেশ .নই কুল নেই জাতি 
নেই _এমন বাক্তি হওয়া সব্বেও ভাবার স্বাধীন হা, উন্নতি ৪ শক্তির 
জন্য এত বাকুল ছিলেন। তাব তীর ব্বদেশর্রোমের নিহি হার্থ এই | 
আব শ্ভাষচন্দ্র, যাব জীন্ন ন্চাব করে আমবা .দখব যেছিনি 
ছিলেন মূলত একজন সন্ন্যাসী & ঈশ্ববপ্রেমিক--তিনিও ভারতের 
স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত সংগ্রাম কৰবেছেন। এই  শঠাব্দীর 
গোড়ায় বিপিন চন্দ্র পাল বুঝেছিলেন যে ধর্ম প্রচাব করে 
ততদিন পর্ন্ত কোনো লাভ নেই যতদিন পযন্ত না ভাবত 
স্বাধীন হয় শ্রভাষের জীবনের গতিভঙ্গীরও মূল রহম্থয 
এইখানে । বিপিন পাল আমেবিকা "থকে দেশে ফিবে আসেন 
১৯০১ সালে_-দেশের রাজনৈতিক স"গ্রাম পরিচালনাৰ উদ্দেশ্যে 
০ [15019 নামে তিনি একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা ও 
প্রকাশ করেন এ বছরেই । এই পত্রিকাৰ মলাটে অব্রশন্ে সঙ্জিতা 
সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রীর ছবি ছিল। পক্জিকাব নী ছিল মডারেট- 
বাদী আবেদনধন্সি ভার বদলে আত্মশক্তির ৪পর নিঞরশীল আপসহীন 
জাতীয়তাবাদ, পুর্ণ স্বাধীনতা । বিবেকানন্দ এই পত্রিকা দেখে সন্ত 
হয়েছিলেন । কিন্কু প্রাঙ্গদমাজ বিপিন চন্দ্রের মনোভাবেব পরিবর্তন 
দেখে খুশি হননি । বিপিন পা প্রচারিত জাতীয় ঠাবাদকেই সুভাষ 
নিজ জীবনে অকুগ্চভাবে স্বীকাব করে নিয়েছিলেন। 


স্মভাষচন্ত্র ১৭৫ 


অরবিল্দের বাংলায় আগমন | অববিন্দ যহীন্দ্রনাথ ও বাবান্দ্ 
কুমাবকে বাংলায় পাঠিয়েহ ক্ষান্ত হণশি ১ ১৯০১ সালে তিনি শিজেও 
ছুবার এসেছিলেন । ঠাব উদ্দেশ্য ভিল বাংলা দেশেৰ সরত্র প্ত 
সমিতিব জ্ঞাল বিস্তাব কবা। ঠাব পবিকপ্পনা ছিল বালা দেশকে 
ছযটি শাগে ভাগ কবতে হনে প্রত্যেক ভাগে একটি কেন্দ্র থাকবে। 
প্রভোক কেন্দ্রে উপকেন্ত্র থাকবে । কলকাতা & মেদিনীপুবে 
এহ কেন্দ্র গঠিঠ হয়েছিল । অনবিন্দ ছুবাবহ কলকাতা ছাড়াও 
মেদিনীপুবও গিয়েছিলেন | ছুবাবই তাব সঙ্গে বাবীন্দর ছিলেন। 
চাপদমাবিতত মাঠেব মাঝে খোড" গতে বন্টুকেব গুলি ছোড়া আভাস 
কবেছিলেন অআবপিন্দ ৫ বাবান্-উপস্থি" অন্যবাও গুল 
দ্ঁ,৬ছিলেন। 

দ্বিতীববাবেধ আগমনে অববিন্দ বালায বিপ্লবকর্মে ভাব প্রথম 
দ'দ্ষা দানের বীক্ত সম্পন্দ করেন দীক্ষা দিযেছিললন মেদিনীপুবের 
হন্চন্দ্র দাস কানুপগোকে । সন্ধাবেলা হেমচন্দ্ে এক হাতে 
তববাবি আব এক হাতে শীত। দিযে 'সঙাপাঠ' অর্থাং “ভাবাতের 
মধীন তা মোচনেব শুন্য সব কবব' এঠ সঙ্কল বাকা ভাকে উচ্চাবণ 
কবতে বলা হযেছিল। এ সব ঘটনাব আগে অবশ্য যতীন্দ্রনাথই 
এসে মেদিনীপুবে -ক্ষত্রটি তৈবী কবে গিযেছিলেন । হেমচন্দ্ 
লিখেছেন £ ১৯০১ খ্ুঃ মাঝামাঝি - "শুনলাম “ক' বাবু ( অববিন্দ ) 
বালা ছেশে সিক্রট সোসাইটি স্থাপনেব চেষ্টা কবছেন। বাংলা 
দেশ ছাড়া শাবাঞেব সবধত্র সিক্রেট সোসাইটি হযে গেছে । কলকাতাব 
আনেক বড বড লোক তাব সঙ্ষে যোগ দিষেছেন। 

দিনকতক পবে “ক' বাবুব একজন ভীমাকৃতি সহকাবা ( যতীন্দ্ 
নাথ ) এসে হাজিব হলেন। তিনি যা বল্লেন তাৰ প্রায় সবই অসম্ভব 
আজগুবি । সমস্ত ভাবত ইংবক্ত তাডাবার ভন্য তয়েব। কব 
রাজাগুলি এবং প্রতোক প্রদেশের লক্ষ লক্ষ সৈন্য তলোয়াৰ সানাচ্ছে। 
এমন কি নাগা, গাবো, ভীল প্রভৃতি অসভা জ্ঞাতিদেবও হাজাব 


১০৬ স্থভাষচন্ত্র' 
হাজাব লোক পায়তাড়া দিচ্ছে; খালি বাংলা দেশ তয়ের নয় বলে 
তারা আটকে বসে আছে । সেইজন্যই তাকে দূত স্ববপ “ক' বাবু 
পাঠিয়ে দিয়েছেন । এক বছক্বে মধোই বাংলাদেশকে হয়ে কৰে 
ফেলতেই হবে । কামান বন্দুক প্রভৃতি হাতিয়ারেব ভাবনা এতট্রকুও 
নেই। ক্রেনারেল কাণ্তেনও তাষের, কিন্তু বাঙালী কমাগ্ডার ৪ 
কারণপুন চাই । 'যেআল্গ যোগ দেবে, ভাকেই এইসব পদঞ্চলি 
দেওয়া হাবে।” (বালায় নিপ্রব প্রচেষ্টা, প্রঃ ১০-১১) 

এখন এইসব কথাব £ভভরবেব অভিবঞ্জানন দিক আমাদের 
কাছে হাক্তকর ঠেকনত পাবে। কিন্ছ এইসব অতিরপ্তিত ভাষাণিব 
পিছনে বিপ্রবেব যে ম্বপ্প ছিল, দেশকে স্বাধীন কবাব জন্যা সমস্থ 
সংগ্রামের যে কল্পনা ছিল ক্রার্ঠিব ইত্হাসে “| নার্থ হয়নি । এই 
বীজ একদিন অস্কৃবিত হযেছিল। স্ভাষচান্দেব জ্রীবনে এই শ্রপ্ণ 
৪ কল্পনা একদিন বাস্তব কপ নিয়ে দিয়েছিল । অরবিন্দেব মনো 
মানুষ শতাব্দীর প্রাবচন্ত মেদিনীপবের চাদমাবিত নিের হাতে 
বন্দুক নিয়েছিলেন স্বাধীনহাব যুছের হালিম নিতে, প্যাপাবট। 
বাক্কিগতভাবে তাৰ ক্ষেত্রে বেশি দছব গড়াযনি, কিছ্ত ঠার হাত 
বন্দুক সেদিন নিশান দিয়েছিল মে ইন্িভাসেব বেগ কোনদিকে 
বইনবে : আঅববিন্দ নিক্তে সামরিক ক্ষেত্র যাননি, কিন শ্রভাষচন্দ্ 
গিয়েছিলেন । ইর্হাসের নিয়মহই এই ঘে এক পুরুষ যা ভালে, যে 
চিন্তাকে রূপ দিতে চেষ্টা কবে,-পিববহী পুকষ সেই ভাবনাকে গ্রহণ 
করে বলিগ্চ ও সার্থক ভাবে কপ দেয়। ম্বঠাষচন্ছের জীবন 
আলোচনা আবলিন্দেব স্ব ও কজুনাল একটা স্বান আছে বঈ কি! 
আননিন্দ হেমচন্দ্রকে গীতা ৪ *রপাবি দিযে দীক্ষা দিয়েছিলেন । 
সুভাষচন্দ্র যন দক্ষিণ-পুব এশিয়ার বণাক্ষনে আজাদ হিন্দ ফৌজের 
সধাধিনায়ক রূপে যুদ্ধ পরচালনাম বত তখনও তার সঙ্গে গীতা ও 
অস্ত্র! ইতিহাসের পুবাপর ধাবার মধো সামঞ্জহ্থা রক্ষিত হয়েছে । সেই 
ধারার ক্রম অন্রসরণ না করে শভাষের জীবনী আলোচন! সম্ভব নয়। 





মাষ্টার মশাই : বেণীমাধব দ'* 


স্থুভাষচন্দর ১৭৭ 


অরবিন্দ-নিবেদিত! সাক্ষাত্কার । বিধাতা যেন নিজের হাতে 
সেদিন ঘটনার পর ঘটন। যোজনা করার দায়িহ নিয়েছিলেন_ বাংলায় 
বিপ্লববন্যা আনার জন্য ঠিক যেখানে যেটি দরকার সেখানে ঠিক সেই 
যোগাযোগটি অভ্্রান্তু ভাবে তাই সাধিত হচ্ছিল। এই ১৯০২ 
সালেই নিবেদিতা ও অরবিন্দের মধো শুধু সাক্ষাৎ নয়, বিপ্লবের নীতি 
ও কৌশলের ব্যাপারে এঁকামত ঘটেছিল-_এবং তাও কলকাতায় 
বলে নয়, বাংলায় ও নয়, স্দ্ূর বরোদায়। 

স্বামীভীর মুভ্ভার পর সেপ্টেম্বব মাসে নিবেছিতা ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে জরমণ করে বর্ততা দিতে স্তর করেন। আঠার উদ্দেশ্য ছিল 
ভারতের ন্্প্পু জাতীয় গনোধকে জাগ্রত করা । সবত্রহই ভিনি 
অসাধারণ প্রশ।প বিস্তার করেছিলেন । বরোদার গায়কোয়াড় তাকে 
নিমন্ত্রণ করায় তিনি অন্্রীবব মাসে বাবাদায় যান। ভাকে স্টেশনে 
অভাথন। কবকুত জববিন্দত এসেছিিলন ।  শুথম সাক্ষাতেই উভয়ে 
উভয়ের প্রতি আকুষ্ট হয়েছিলেন । ভারতব্ধত্ক ইংরেজের অধীনতা 
থেকে মুক্ত করাব বিষয়ে উভয়েই একমত হলেন। বিপ্লবপন্থায়ও 
ছুক্তনের আস্থা সমান গভীর ছিল। নিবেদিতা অরবিন্দকে 
বলেছিলেন 2 "কলকাতা আপনাকে চায়। আপনার উপযুক্ত স্থান 
বাংলা দেশ ।” অববিন্দ উত্তর দিয়েছিলেন £ "না, আমি অন্তরালে 
থাকব। আমার কাজ্ত মানুষ তৈবী করা 1৮” নিবেদিতা অরবিন্দের 
দিকে হাত বাডিয়ে ছিয়ে বললেন £ “আপনি আমার ওপর নির্ভর 
করতে পারেন । আমাকে আপনার বন্ধু বলে জ্ঞানবেন |” 

নিবেছিতার কথা ও কাক্ত বরাবরই ছিল অভিন্ন । অতএব 
বাংলায় এসেই তিনি অরবিন্ফেব %গত সমিতির সঙ্গে যুক্ত হলেন । 
বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের সাঙ্গ নিবেদিতার ঘনিষ্ট যোগ তার 
মৃতাকাল পযন্ঠ বর্তমান ছিল। 

অরবিন্দ-সরল। দেবী সংঘর্ষ । বিপ্লবের ইতিহাসে শুধু মিলনের 
ঘটনাই ঘটেনা, বিরোধ মাঝে মাঝে অনিবাধ হয়ে ওঠে । সরল। 
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দেবী ও পি, মিত্রের মধ্যেও একটা বিরোধ ছিল,_-কেননা সরল! দেবী 
বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন না, পি. মিত্র বিপ্লব চাইতেন। তবে সরলা 
দেবী অবশ্যই দেশের স্বাধীনতা চাইতেন । যাই হোক, অরবিন্দের 
সঙ্গে তার বিরোধ ঘটেছিল অন্য বাপারে। বাংল! দেশে সেই সময় 
যেসব স্বদেশ সাধক সমিতি ছিল, যেমন অনুশীলন সমিতি, আত্মোন্সতি 
সমিতি, সরল! দেবীর আখড়া, বাকুড়ার দল, আডবেলের দল ইত্যাদি 
গোষ্টীর যুবকরা অরবিন্দ-বারীন্দ্রের দলে যোগ দিতে সুরু করে। 
সরলা দেবী তাতে নিজের নেতৃত্ব বিপন্ন হবার সম্ভাবনা! দেখেছিলেন । 
কিন্ত তার চেয়েও বড় কথা, টাকার প্রয়োজনে গুপ্ু সমিতির পক্ষ 
থেকে ডাকাতি সুর করা হয়েছিল। ১৯০১ সালেই বাংলায় প্রথম 
স্বদেশী ডাকাতি হয়। সরলা দেবী তাতে উদ্দিগ্ন ও বিরক্ত হয়ে 
প্রণায় গিয়েছিলেন তিলকের কাছে তার মঠানত্ত জানত $ তিলক 
তাকে বলেন যে যদিও তিনি ডাকাতির সমথক নন তবু প্রকাশে এর 
বিরুদ্ধে তিনি কিছুই বলবেন না। সনল! দেবী বিক্ষুক ও ভসন্তুষ্ 
হলেন ; ক্রমে তিনি বাণ্লার রাজনীতি থেকে বিদান্ম নিয়ে চলে 
যাবেন। এখানে উল্লেখযোগা এই যে এই ডাকাতি জিনিসটাকে 
স্থভীষচন্দ্র সমর্থন কবেন নি। তিনি নরং এব প্রতি বিরূপই 
ছিলেন । 

১৯০৩। ন্ভাষ এবার ছয় বছর বয়স পেরিয়ে সাত বছরে পা 
ছিলেন । এই বয়সে বাক্তির মন ও চরিত্রের নৈশিষ্টাগুলি স্ুম্পষ্ট 
হয়ে উঠতে থাকে ৪ নিদি€্ আকারও নিয়ে নিতে বুঞ্চ করে। 
কোনে! নাক্তিব জীবন আালোচন। করাত গেলে এই পালাবস্থার 
বয়সঞ্চলিতে ঠার বিকাশের ধারা বিশেষভাবে অন্গসরণ করা দরকার । 
পরিবার ও স্ক্্লর গণ্ভীতে স্রভাষ এ সময় কী ধরনের অভিজ্ঞতা 
অর্তন করছিলেন তা জ্ঞান দরকার । এই ছুই স্থানের সীমার 
বাইরে যাবার অধিকার এখনো তিনি অর্জন করতে পারেন নি। 
জানকীনাথ বশর বাড়ির নিয়ম ছিল ছেলেমেয়ের স্কুলে যাবার সময় 
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ছাড়া মা বাবা বা আত্মীয়দের সঙ্গে ভিন্ন বাড়ির সীমার বাইরে 
যেতে পারবে না। তাদের খেলাধুলার ব্যবস্থা বাড়ির ভিতরেই 
ছিল। বাড়িতে ভাইবোন ও অন্তান্য ছেলেমেয়েদের উপস্থিতি এত 
বেশি সংখ্যায় ছিল যে খেলার সঙ্গীর অভাব ছিলনা । অবশ্য এসব 
সত্বেও বাবার তৈবী নিয়মের নিকদ্ধহা করেও ম্রভাষকে বাইরে 
যেতে হয়েছিল, কেননা বাবে জগৎ ভাকে ছুনিবার আহ্বান 
পাঠিয়েছিল :₹__কিন্তু সেকথা যথা সময়ে । 

স্বভাষ বড় পবিবাবে জন্মাবাৰ ফলে যে সব মন্ত্রবিধার মধ্যে 
পড়েছিলেন আগেই সেগুলির উল্লেখ কবেছি । কিন্থু বড় পরিবাবে 
মান্তষ হাব পক্ষে ক্যেকটি শবিধাব কথা৪ বলেছেন ভিনি। 
সামাজিক বো্ধব দিক 45 বাডে বক্তিব আসম্মপবতন্বতা কমে। 
আধুনিক যগেব মান্তষ যে বল পরিমাণে আত্মকেন্দিক তাৰ কারণ 
আধুনিক পবিবাবেব গঠন-বৈশিষ্টোব মধোগ অনেক পবিমাণে নিহিত । 
শিল্প যুগটাই সমণজেব সঙ্গে বাব চিবক্ণালীন নাড়ীব যোগ ছিন্ন 
কবে দিয়েছে , আধুনিক কি্প-সহাবেব মানুষবা যতটা যুথবদ্ধ ততটা 
সমাজবদ্ধ নয়। এমনপ্ক এর্ত্হা ও কালানুমোদিত বীতি ও প্রথাব 
সঙ্গেও ভাদেব বিচ্ছেদ বন্ছুল পবিমাণে ঘটে গেছে। আধুনিক 
সেকুলাব বা ধমসম্পকহীন « বিচগ্তানসম্মরহ শিক্ষাধাবা নানুষেৰ 
বানতিকেন্দ্রিক 2 বাডিযে দেয়, জীবিকা অঞ্জটনেব ব্যবস্থা গুলিরও 
সেই ভূমিকা । যেহে 2 পবিবারেৰ গঠন এই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে 
সম্পর্চিত, অতএব গাধুনিক পবিবাবগ ক্ষুদ্র এবং পিতামাতা 
ও ছু তিনটি সন্তানকে নিয়েই গঠি* হযে থাকে । স্বভাষ মাধুনিক 
শিক্ষাপাপ্ত ও বুখিক্জীবী পবিবাবে জন্মালেও সে পরিবারটি ক্ষুদ্র 
আত্মকেন্দ্রিক ছিলনা ;_ শ্রভাষেব মানস গঠনে তাই আত্ম বা স্থার্থ- 
“কপ্পিক চিন্তাধারাব বদলে একটা উদাব, অপণ্র প্রতি সহানুস্ুতিশীল, 
বুকে নিয়ে তৃপ্ত মনোশাবের প্রভাব পড়েছিল। 'বহুজন হিতায়, 
বছজন ন্ুখায়' জীবন ধাবশেই যে মানবজীবনের সম্পূর্ণতা, স্থভাষ 
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অবশ্যই তার পরিবার থেকে এ দীক্ষা পেয়েছিলেন । এমন কি তিনি 
এ শিক্ষাও লাভ কবেছিলেন যে শুধু নিকট বা দূর আত্মীয়ই নয়, 
অনাস্বীয়, ভূতা সকলেই মধাদাব, যন্ের ও মাস্তুরিক বাবহারের 
দাবী রাখে ,_ শুধু তাবাও নয, গক, ছাগল, ভেডা, হবিণ, মযুর, 
পাখি, বেজি এদেবও মানবপবিবাবেব সদশ্ বপেই গণা কবে 
হয়। তাদেব বাড়িতে এই জীবগুলি বিশেষ আদবেব সঙ্গে প্রতি- 
পালিত হ*। 

এই পাবিবাবিক পবিবেশ স্থভাষেব চিতেৰ প্রসাবেব পক্ষে 
অনুকূল ছিল, কিন্ত আবাব তাকে কঙকটা গোপনচাবীও কবে 
তোলাব পক্ষে এই পবিবেশ ক'ত কবেছিল। এত বড বাড়িতে 
এত লোকক্তনেব ভিত্ব স্তভাষ স্বচ্ছন্দে নিজেকে, নিজৰ একান্ত 
গোপন ভাবনাকে আডাল কবে বাখত পাবেন, সবদা কোনো 
অন্থুসন্ধিতস্ত চোখেক শীক্ষ দর্টি তাকে গীডিন কবে তুলন না। নিজেন 
চাবপাঁশে ভাব একটা আক্র ছিল। স্পর্শলান্ন, স বেদনশীল 
বাঁলকেব কল্পনার ৪ শন্তভবেব জগৎ জণ্ই প্রসাবিত হয, বযস্কাদের 
অত্যধিক মনোধোগ সেই প্রসাবকে ক্ষুঙ্জ কবে, বাহত কবে ,- 
বালকেব দ্ববিসাবী' কল্পনাকে নিদ্রপপিদ্ধ করবে শাবা গামোদ পায় । 
স্ভাষ যেন বিধাভাব চক্রান্তেই একট। আডাল পেষে গিয়েছিলেন, 
নিজেব ভাব ৪ কল্পনাকে অন্রসবণ করাতে ভাতে ভাব স্বিধাই 
হয়েছিল । 

॥ স্রভাষ গ্ছিলেন অতিশয লাজুক বালক-_এই লাজ্কভাব স্বভাব 
ঠাব কোনোদিন কাটেনি । যখন তিনি একজন বিশ্ববিখা» নেতা, 
অসাধারণ ব্যক্তিহশালী পুকষ ৪ সামবিক বাহিনীর সবাধিনায়ক 
বপে আত্মপ্রতি্া লাভ কবেছিলেন_ সেই সময়ও ঠার স্েহকাতব 
হৃদয় আব লাঞ্জুক স্বভাব অন্তহিত হয়নি । কটকের সরল, আর, 
মুগ্ধ বালকটি পবিণত বয়সের গম্ভীরাত্মা নেতাজী শ্রভাষচন্দ্রের মধোও 
নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি । কোনো কোনো দুর্লভ তুধল মুহুর্তে এই 


স্থভাষচন্তর ১৮১ 


বালকের আত্মপ্রকাশ দেখ যেত ৮_-তখন স্থভাষ হয়ে যেতেন ঘেন 
একেবারেই সেই লাজে লাজানো আবেগভরা শিশু ।- 


স্কুলে স্ুভাষের মন্দ কাটছিল না। কোথাও কোনো অসঙ্গতি 
তখন পর্যন্ত তার ঠেকেনি। একটা নহুনন্বেব আকর্ষণ ও রোমাঞ্চও 
নিশ্যয়ই স্কুলে ছিল। বিশ্ষেত স্কুলে যাওয়াব ফলে বাইরের জগৎটার 
সঙ্গে একটা নতুন সম্পরক ভার স্থাপিত হয়েছিল। স্কুলে চেন। 
মুখও ছিল--তাদেব বাড়িব ছেলেমেয়েবা এই স্কুলে পড়ত। স্কুলে 
গ্রাবেশেব কিছুকালেব মধ্যো একটা কৌতুককব ঘটনা ঘটেছিল । 
স্কলে প্রবেশেব সময ই বেছি জ্ঞান ভাব সামান্যই ছিল--অক্ষর 
পনিচয় পযন্ত । কিছু স্কুলে কথাবার্তা লেখাপড়া সবই হত ইংরেজিতে 
_ভা তিনি বুঝেই বাকী কবে, কাজ চালাহতনও বা কী কবে 
সেকথা শেবে পববঠী জীবনে নিজেই তিনি কৌতুকমিশ্রিত বিস্ময়বোধ 
করেছেন। আসলে কাক্ত চলে নিক্তেব ধাবা, প্রয়োজনে উপায় 
আপনিই হয়ে মায়। সেই উপায় হবাব একটা নমুনা হাসির 
বাপারই বলতে হবে -এইবকম 2 একদিন ক্লাসে সব ছাত্রদের জেট 
আর পেন্সিল নিয়ে শিক্ষহিত্রী বললেন লেখা মরু করাব আগ 
প্রঙাকে যেন এজ শিজ পেন্সিল ছু'চচলা করবে নেয। স্বভাষ 
আর শুভাষেব মামা বণেন্দ এক ক্লাসেহ পড়তেন ।  রণেন্দ্রের 
পেন্সিলটিব .চয়ে শ্রভাষেব পেন্সিলটি ভালো ছৃ'চলো হয়েছিল, 
আব শিক্ষয়িত্রীব দ্তি আক্ষণ বরাব জন্ত স্রভাষ উঠে ছাড়িয়ে 
বলেছিলেন 2 [২01৩1502100 ] 51107--অথাং রশেন্দ্রের পেন্সিল 
মোটা রয়ে গেছে (1000- মোটা) আব আমারটি সরু হয়েছে 
(51017 সরু )। সুভাষ ইংরেজতে চমংকার কথা বলতে পেরেছেন 
বলে বেশ স্বস্তিবোধ করেছিলেন সেদিন__কিন্তু তিনি বুৰতে পারেননি 
যে তার অদ্ভুত ইংরেজি বাকাটিতে ইংবেজি শব্দ ছিল সাকুল্য 
একটা-_[. 


১৮৭ স্থভাষচন্ত্র 


বজভজের প্রস্তাব। লর্ড কার্জন ছিলেন এই সময় ভারতের 
বড়লাট। বছরের গোড়াতেই তিনি দিল্লীতে মহাসমারোহের 
সঙ্গে একটি দরবার আহ্বান করেন_-রমেশ দত্ত বলেছিলেন ঃ 
[102 1001021 06 1903 15 ৪ 1000161৮ 2150 ৪ 06910510918. তার 
বিশ্ববিস্ভালয় বিল, কলকাতা কপোরেশনকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে 
আনার চেষ্টা, সংবাদপত্র দলনের উদ্দেশ্টে অফিসিয়াল সিক্রেটস 
আযাক্ট ব্যবহার__ইত্যাদি তার জ্তনপ্রিয়তা হারাবার পক্ষে যথেষ্ট 
ছিল। কিন্তু তাকে আর একট ছুর্মতি পেয়ে বসল-_বাংলা দেশ 
ও বাঙালী জাতিকে দ্বিখপ্ডিত করাব হ্ৃন্য ঠিনি দৃঢ় পণ কবলেন। 
বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তাবই ফলে ছুবাব আকার ধারণ 
করতে পেরেছিল। 
বঙ্গ বিভাগেব প্রস্তাব অবশ্য নতুন ছিলনা । ১৮৬৮ সালে স্তাব 
স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট অভিমত প্রকাশ কবেছিলেন যে বঙ্গদেশ অতাস্তু 
বিশালকায়, এতবড় একটা প্রদেশ প্রশামনেব পক্ষে অস্ত্রবিধাকর । 
১৮৭৪ সালে চীফ কমিশনাবেব শাসনাধীনে আসামকেশ বাংলা থেকে 
পথক একটি প্রদেশ রূপে গঠন করা হয। গোয়ালপাড়া, কাছাড় 
ও শ্্রীহট (সিলেট ) এই তিনটি বচ্গভাষাভাষী জেলাকে তখনই 
আসামেব অস্তুতক্ত কবে দেয়া হয। নালা এখনও বালা, বিহার, 
ওড়িশা! ও ছোটনাগপুবেব সমবাযে গঠি 5 বয়ে গেল । তখন ভাব? হব 
সবচেয়ে জনবন্ছুল প্রদেশ ছিল এই বালা। হাব আয়তন ছিল 
১৮৯,০০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ, রাজন্য ছিল 
১১ কোটি টাকা । ১৮৯৬ সালে লেফ চৈ্যাণ্ট গশ্্ণর চার্লস এলিয়ট 
আবার প্রস্তাব করেন যে প্রশাসনিক শ্রবিধাব ক্তম্য পৃববঙ্গে কিছু 
ংশ আসামের সঙ্গে যন্ত করে দেওয়া হোক । হাইকোটের জজর৷ 
এই প্রস্তাবের নিন্দা করে বলেন £ ৮7176 0:000958] 5০075 00 
06০ ৪ 5660 10 006 5/101)8£ ৫1160001৮10 5861005, 
00166016, 080 ৪. 0817566 06 006 01210080176 115151012 
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এই মস্তব্যেব ফলে প্রস্তাবটি চাপা পডে যায়। কিন্তু ১৯০২ 
সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গেব প্রযোক্তরনীযতা সম্পর্কে লঙ জর্জ 
হামিলটনকে লেখেন। ১৯০৩ সালেব ১১ই ডিসেম্বব ভারত 
সবকাবেব গেজেটে বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে সবকাবেব ইচ্ছা আবাব প্রচাবিত 
হয। চট্রগ্রাম ডিভিশন এবং ঢাকা ও মযমনসি হ জ্রেলা বাংলা 
থেকে কেটে নিযে আসামে জুডে দেবাব প্রস্তাব কার্ভন সবকাব 
কবেছিল। এই প্রস্তাব প্রকাশিত হবাব সঙ্গে সঙ্গে তুমুল প্রতিবাদ 
ও বিক্ষোভ “দখা দেয। অমুত বাজার পত্রিকা ১৪ই ডিসেম্বর 
লিখেছিল যে এই বৈপ্লবিক € সম্পূর্ণ অপ্রযোজনীয প্রস্তাব সাবা 
দেশে বিপুল আলোডন আনবে । ইপ্ডিযান মিবব, বেঙ্গলী, ইগ্ডিযান 
এম্পাযাব, হিন্দু পার্রিঘট, চাক-মিহিব, ভ্রীশ্রীবিষুঃপ্রিযা ও আনন্দ 
বাজ্জাব পত্রিকা, জ্ঞোছি, সপ্্রীবনী, পতিশ্ধি, ট্রিবিউন ইতাদি পত্রিকা 
একযোগে এই প্রস্তাবেন নিন্দা কবে। ইণবেজদেব বাণিজা সম্ঘ 
বেঙ্গল চেম্বাব মফ কমাস ও ভাদেব পত্রিকা ই লিশম্যানও প্রস্তাবটিৰ 
নিন্দা কবে । পুববঙ্গেন শহবে ৪ গ্রামাঞ্চলে অন্ততঃ পক্ছে পাচশত 
জনসভা আহত হযেছিল এই পুস্তাবেব প্রতিবাদ জানাবাব জন্য । 
হাজাব হাক্তাব পুস্তিকা ও ইসত্হ্াব এ্চাবিত হয়েছিল প্রস্তাবটিব 
বিপক্ষে । 

লর্ড কার্ভন পুৰবঙ্গ ভ্রমণ কবে বেবিযেছিলেন তাৰ প্রস্তাবেৰ 
প্রতি জনসাধাবণেব সহাকাব বিকপতা] কতখানি তা নিজেই যাচাই 
কবতে। অচিবেই তিনি নিঃসশ্য হলেন যে তাব প্রস্তাবটিকে 
বাঙালীরা যে কোনো মূলো নাকচ কবে ছেবে। তিনি চিস্তান্বিত 
হলেন। তাহলে বাংলাব জাতীয়তাবাদ তো একট মুখেব কথ মাত্র 
আর নেই, শিক্ষিতদেব বিলাসবস্তও নয়, ওতো একটা বাস্তব 


১৮৪ স্থভাষচজ্ 


শক্তি! ভারতে ইংরেজ সাআাজোর পক্ষে এ একটা অশুভ সঙ্কেত-_ 
একদিন না একদিন তো৷ এর সঙ্গে তাদের বোঝাপড়া করতেই হবে। 
তাহলে আর কালহরণ করে লাভ কী? কাঞ্জন মনে মনে প্রতিজ্ঞা 
করলেন, বাংলার জাতীয়তাবাদকে অঙ্করেই বিনষ্ট করতে হবে । 

স্থরেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | কার্জন বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাব করলেন, 
বাঙালী জাতিও সেই প্রস্তাবকে ইতিহাসের আবর্জনান্ুপে ফেলে 
দিয়ে দেশের অখণ্ডল রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ হল। বাংলার সেই প্রথম 
সার্থক জাতীয় সংগ্রামের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । পরবত্রীকালে স্রভাষচন্দ্র এই নেভার সাক্ষাৎ লাভ 
করেছিলেন, তার বন্তুতাদিও শুনেছিলেন। শরেন্দ্রনাথ অবশ্য তাকে 
মুগ্ধ বা! প্রভাবিত করতে পারেননি হার কারণ স্রেন্্রনাথ যে 
জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, স্মভাষ ভাকে দুবল ৪ আপসধর্মী বলে 
পরিত্যাজ্য মনে করতেন। আসলে শ্ররেন্দরনাথেব যগ ও 
স্থভাষচন্দ্রের যুগের মধো ছিল অনেকখান বাবধান_-এই তুই যুগের 
মাঝখানে মরবিন্দ-নিবেদিভী-বিপিন পাল-তিলক নবা জাজ্ীয় হাবাদ 
প্রচার করেছেন ও বিপ্রবীরা রক্ের অক্ষরে জ্ঞাতির চিত্তে সেই 
জ্ঞাতীয়তাবাদকে মুদ্রিত করে দিয়ে গেছেশ। স্রভাষ তাই 
স্থরেজ্্নাথের আদর্শকে নাকচ করে দিয়েছেন। এমন কি দেশবন্ধু 
চিত্তরগুনের নেতহে স্ররেন্দ্নাথের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
তিনি লড়াই করেছেন। কিন্তু নাংলা & ভারতের ইতিহাসে 
সথরেন্্রনাথের দানের গুরুতর হাতে মান হয়নি । শ্ুভাষ যে যুগে, যে 
বয়সে মন্তরের মণিকোঠায় ম্বদেশপ্রেমের মন্ত্বীজকে গ্রহণ, ধারণ ও 
পালন করতে শিখছিলেন-__যখন নাস্ল'র জ্ঞাভীয়হাবাদের দ্বারা তিনি 
আচ্ছন্ন ও গ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন, দেই ভার বালা বয়স একান্তভাবে 
স্থরেন্দ্রনাথেরই যুগ ছিল। 


স্থরেন্্নাথের জন্ম ১৮৪৮ সালে লুভাষচন্দ্রের জন্মের প্রায় পঞ্চাশ 
বছর আগে ও বাংলার নবজাগুতির দ্বিতীয় পর্বে। তার পিতামহ 


স্মৃতাবচন্্র 


১৮৫ 


যেমন ছিলেন গোঁড়া রক্ষণশীল, তেমনি ঠার পিতা ডাক্তার ছুর্গীচরণ 
বন্দোপাধ্যায় ছিলেন 'প্রগতিপন্থী, ব্রাহ্ম, ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষায় 
বিশ্বাসী । বিশ বছর বয়সে ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ স্থরেন্দ্রনাথ 
ইংলগ্ড যান আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ; পরের বছর, 
অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে সমম্মানে পরীক্ষা পাশ করেন তিনি । তার 
সঙ্গে এক জাহাজেই গিয়েছিলেন তার সমবয়সী রমেশচন্দ্র দন্ত, তিনিও 
আই. সি. এস. হন। এঁরা দ্বজনেই পরে ভার তীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
সভাপতি নিবাচিহ হয়েছিলেন | 

পরীক্ষায় পাশ করলেও স্ররেন্্নাথর বয়স নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি 
দরুণ চাকরি পাওয়া নিয়ে গোলযোগ ঘটেছিল । শেষে চাকরি ভিনি 
পেলেন, বন্ধ হারতে ফিরে কিছুকাল কাক্ত করার পর ভিনি 
গপবওয়ালার অসগম্তাষভাজন হন, ভাব চাকরি যায়। প্রতিকারার্থে 
আবার চিনি বিলেত যান ১৮৭৬৩ সালে । কিছু ফল তৌ হলই না, 
উপরন্থ ঠিনি বারিস্টাবি পড়াৰ চেষ্টা সবলে সে সুযোগও তাকে 
দেওয়া হয়নি । সেই হরুণ বয়ছুস উচ্চাভিলাষা স্ররেন্দনাথের সামুন 
জীবিক1 মক্তনের সব পথ রুদ্ধ হয়ে গেল, দ্বিতীয়বার বিলেত্যাত্রা ও 
আপীল কবার বাপাবে ভার সব টাকাও তখন শেষ হয়ে গেছে, 
পিতা মুত। সবন্বান্ত সেই যুবক সেদিন উপলব্ধি করলেন ঃ 
“আমি বুঝলাম যে আমাকে দ্ুঃখভোগ করতে হল শুধু এই কারণে 
যে আমি শারতীয়। ভাবতে জন-সম্প্রদায় তখন সগঠিত নয়, 
জনমত বালে কোনা জিনিস নেই এব দেশের প্রশাসনে ভার হবাসীর 
কথা বলার কোন উপায়ও নেই। যৌবনের সমস্ত উন্ত্ু আবেগ দিয়ে 
আমি অনুভব করলাম যে আমরা আমাদের জক্মভমিতে দাসানুদাস 
মাত্র, হুকুম ভামিল করাই আমাদের একমাত্র কাক্ত। আমাৰ প্রতি 
যে মন্তায় করা হল সে আমাদের পেশবাসীর অসহায় অক্ষম তার 
একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। যে ছুঃখ আমি পেয়েছি আমার জীবনে, 
অন্তদেরও কি ভবিষ্যতে সেরকম ছুঃখ ভোগ করতে হবে ? নিশ্চয়ই 


১৮৬ সৃভাষচঙ্্র" 


করতে হবে, আমার মনে হল, যদি না আমরা ভারতবাসীরা ব্যক্তিগত 
ও জাতিগতভাবে আমাদের প্রতি কৃত অন্তায়ের প্রতিকার করতে 
পারি ও আমাদের অধিকার রক্ষা করতে পারি। সেই সবনাশ ও 
অন্ধকারময় ভ্রকুটিকুটিল দুর্ভাগ্যের মধ্যে ঈাড়িয়ে আমি গ্রহণ করলাম 
এই সঙ্কল্প যে এই বিষয়ে আমাব অসহায় দেশবাসীকে সাহায্য করার 
কাজে আমি ব্রতী হব” (4 ৪007 চে উ9157725 0, 30-31) 

সেবার স্ুরেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে ছিলেন ১৮৭৭ সালের এপ্রিল মাস 
থেকে ১৮৭৫ সালের মে মাস পধন্ত-_ এই তেরো মাস। এই সময়ে 
শুধু যে তার জীবনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল তাই নয়, তিনি সেই লক্ষা 
সাধনের জন্য নিজেকে প্রস্তত করতেও স্বর করলেন। ইস্ট মোলেমি 
নামে এক গ্রামে তিনি একখানি ঘর নিলেন আর রাতদিন সেখানে 
পড়'শোনা করতে লাগলেন, বিশেষত ইতিহাস ও বিভিন্ন দেশে 
জ্ঞাতীয়তভাবাদের বিকাশ ও আন্দোলন সম্পর্কে । মাক্তিনি তাকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত ও উদ্ধদ্ধ করলেন, ঠিনি লিখছেন যে সে 
বছরট৷ ছিল তার জ্লীবনে প্রস্তরতিব বছব। পবপদানতস্ম্বদেশের 
সেবায় নিংস্বার্থ জীবনোংসর্গেব আদর্শ যত তাব হৃদয়ে উজ্জল হয়ে 
উঠল তত্ব ভাব হতাশা ও মনঃপীড়া কেটে গেল, তিনি দেশে ফিরলেন 
নতৃন মান্য হয়ে। 

বিগ্াসাগর খনও জবি। তিনি শ্বারেন্দনাথকে তার 
মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যাপনার চাক্বি দিয়ে ডেকে নিলেন। 
অধ্যাপকরূপে লবেন্দ্রনাথ ছাত্রদের সাহচর্মে আসাব ম্নযোগ পেলেন 
ও সেই স্তযোগে তিনি ছাত্রদের মধো দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার 
চেষ্ঠা করতে থাকলেন এবং কলকাতা ৪ তার আশেপাশের অঞ্চলে 
ছাত্র সংগঠনেও তিনি" মন দিলেন । এরপর ১৮৭৬ সালের ২৬শে 
জুলাই তিনি ভারত সভা-_-1150191) £১$590186101- প্রতিষ্ঠা করেন 
একটি সর্বভারতীয় আন্দেলনের কেন্দ্র পে । ইতিপুবে বিষ্তাসাগর 
প্রভৃতি কয়েকজন 76179] 4১55০০18601) নামে একটি রাজনৈতিক 


স্থভাষচন্জু ১৮৭ 


সংস্থ! গড়তে চেয়েছিলেন, যদিও কার্যত সেটা ঘটেনি। নুরেন্দ্রনাথ 
দেখলেন শুধু বাংলার কথা চিন্তা করলে হবে না, সারা ভারতের 
এঁক্যের কথা ভাবতে হবে এবং সর্বভারতীয় সংগঠন গড়তে হবে। 
তাই তিনি উপরোক্ত নামটি বেছে নিলেন। তার সামনে তখন 
চারটি লক্ষ্য ছিল £ 

1.100102 006801017০0 ৪ 5000108 ০০০৫৮ 0৫ 00180 
01911910170 11) 01১৫ 0০001). 

2,016 01015090101) 06 005 [0)0197) 08065 2180 
09০16500017 0০ 08515 0 5017910001 0901/0109] 111065505 
৪150 25111901015. 

3. 1106 01012700101 01101615015 16211006 06/661) 
[71170105 2100 1৬0 01)911212)06091)5. 

4. 106 11701005101 01 0100 17098556511) 00০ £০901970110 
13)0৮6]0)210 01 01)০ 49. 

( পৃবোক্ত গ্রন্থ, পু্া ৩৯ ) 
অর্থাৎ দেশে একটা। শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলা, সাধারণ 
রাক্তনৈতিক স্বার্থ ও অভীপ্নার ভিন্তিতে ভারতের মকল জাতি ও 
জনগোষ্টীকে একাবদ্ধ করা. হিন্দু ও মুসলমানদের মংুধা বন্ধুহুপূর্ণ 
মনোভাবের বিকাশ ঘটানো, সেদিনের মহতী গণতান্দোলনগুলির 
মধো ক্রনসাধারণকে অংশ গ্রহণে উদ্বদ। করা হল তার লক্ষ্য । বোবা 
যায়, প্রখর ও পরিণত রাক্তনৈতিক চেতনা নিয়েই স্রেন্দ্রনাথ 
কর্মক্ষেত্রে নেমেছিলেন । 

স্ুরেন্দ্রনাথ এই নতুন জ্ঞাতীয়তাবাদ প্রচার করত সারা ভারত 
পরিভ্রমণ করেছিলেন, একবার নয়, বারবার। প্রথমবার তিনি 
গিয়েছিলেন লাহোর, অমৃতসর, এলাহাবাদ, দিল্লী, কানপুর, লক্ষৌ, 
আলিগড় । পর বংসর তিনি যান মাদ্রাজ, বন্ধে, স্থরাট, আমেদাবাদ, 
পুণা ইত্যাদি শহরে। এই সব স্থানে তিনি জনসভায় বক্তৃতা 


১৮৮ স্থভাষচন্্র 
দিয়েছিলেন, বিপুল পরিমাণে সম্বধিত হয়েছিলেন এবং তার ভারত 
সভার শাখাও স্থাপিত হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত 
হবার বু আগেই সুরেন্দ্রনাথ একটি নিখিল ভারতীয় রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন এবং ১৮৮৫ সালে ধারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা 
করেন, দশ বংসর আগেই সুরেন্দ্রনাথ নিতান্ত যুবক বয়সেই তাদের 
চেয়ে অধিক রাজনৈতিক চেতনা, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, কর্মদক্ষতা ও 
নেতৃহগ্ণের পরিচয় দিয়েছিলেন । ১৮৮৫ সালে যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত 
হয় এবং তার প্রথম অধিবেশন হয় বন্থে শহরে তখন সে খবরটি 
পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের নিকট গোপন রাখা হয়েছিল, শুধু এই ভয়ে যে 
তাকে এই প্রতিষ্ঠানের বাবে না রাখলে নেতৃত্ব তার হাতে চলে 
যাবে। কিন্তু একথা বুঝতেও কংগ্রেস প্রত্চাশহাদের বিলম্ব হয়নি 
যে স্ুরেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে কংগ্রেস কখনোই শক্তিশালী প্রতি্গানে 
পরিণত হবে না। স্রেক্দনাথ তখন অতিশয় জনপ্রিয় । নিশাীঁক 
সাংবাদিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে ১৮৮৩ সালে ৫ই মে থেকে সঠা 
জুলাই পরন্ত ছুমাস তিনি যখন জেল খেটেছিলেন ত্বীনই তিনি 
বাংলাদেশের অনিসন্থাদিন নেতা এব" ভারছের নিভীক জ্ঞা তীয় হাবাদী 
নেতাদের অগ্রগণা বলে পরিচিত হয়ে গেছেন । জেল থেকে মুক্তি 
পেয়ে ১৮৮৩ সালেই তিনি কলকাঠায় জাতীয় কনফারেন্সের 
সধিবেশন ডাকেন । আালবাট হলে এই অধিবেশন বসেছিল ১৮শে 
ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পধনস্থ। সারা ভারত থেকে 
প্রতিনিধিরা কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন । ১৮৮৪ সালে 
স্বরেন্ত্রনাথ আবার ভারত ভ্রমণে বের হন এবং ১৮৮৫ সালে 
কলকাতায় দ্বিতীয়বার জ্ঞাতীয় কনফারেন্সের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, 
২৫শে থেকে ১৭শে স্ডিসেম্বর পর্যন্ত | এই রাক্ষনৈতিক প্রচিষ্ঠানটি তখন 
সারা ভারতে শিকড় গেড়েছে । পরের বছর, ১৮৮৬ সালে কলকাতায় 
কংগ্রেমের অধিবেশন বসে এবং শ্রেন্্নাথ কংগ্রেসে যোগ দেন। 
সেই থেকে জাতীয় কনফারেন্সের কাজ চাপা পড়ে যায় ও কংগ্রেস 


স্থৃভাষচন্জ ১৮৯ 


জাকিয়ে ওঠে। ১৮৯৫ সালে শ্ুরেন্্রনাথ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট 
নিবাচিত হয়েছিলেন প্রথম বার । 

ইতিপৃবেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে তার কথা! আমরা আলোচনা করেছি। 
কিন্তু তার জীবনেৰ সবাশ্রেষ্ট কাজের সময় এসেছিল এই ১৯০৩ সালে 
ও তারপব-__যখন বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনের তিনিই নেতৃত্ব দান 
করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে লিখেছিলেন ঘে সমগ্র বাঙালী 
জাতির একচ্ছত্র অধিনারক পদে তাকে বুত করা হোক । কার্জনের 
প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পে তিনি সাব! ভাবতে এই সময় অসাধারণ মধাদ। 
ও জনপ্রিয় হা লাভ কবেছিলেন । 

বিপ্লবী সমিতি । নিবেদিতা ১৯০৬ সালের জান্রয়ারি মাসে 
কলকাঠায় ফিরে আসেন । এসেই আমববিন্দ-বাবীন্দের %পু বিপ্লবী 
সমিতিতে যোগ ছিলেন । বাণীন্দ্র কুনাব লিখেছেন £ “সিস্টার 
নিবেদিতা বালাব এই প্রথম বিপ্লব-কেন্ছরটিকে তাৰ লাইব্রেরির 
জাতীয়তা বিষয়ের প্রায় এক দে৬ শ' বই দিব্ছেলেন। কথা ছিল 
রাঙ্তনীিব স্কল কবে ইত্িহ'স, জীবনী ও ডিগবী, বমেশ দত্ত, নৌবজী 
আদিব অথনীতিব বই প্রভৃতি পড়িযে এখানে প্রথমে কতকগুলি 
পলিটিকাল £মশনাবী গড়া হবে ₹ এবং শাব পবে নগবে নগবে, 
গ্রামে গ্রামে ভাদদন পাঠিয়ে সমগ্র দেশ বিপ্রবেব ছোট লড মৌচাকে 
ছেয়ে দেওয়া হবে। আমি হলুম প্রথম ছাত্র এই রাজনীতির 
ক্লাসেব। তাঁবপর জুটল এসে দেবব্রত, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ 
সমাক্পাঁত, ভূপেক্নাথ দ্ধ, ইন্দ্র নন্দী, এই ধবণেব অনেক মানুষ । 
সখারাম গণেশ দেউস্কব মশাইকে এই বিপ্লব-কন্ছরটির সহিত পরিচয় 
করিয়ে দিলুম। দেশে স্বাধীনতার চন্য প্রাণ দেবার এমন একটা! 
দল আছে শুনে এই শিবাজী-ভত্ত মহাবাষ্ট্রসম্তভান তো আনন্দে অধীর । 
তিনি তখনই এসে যঠীনদার সঙ্গে মালাপ-পরিচয় করে গেলেন 
এবং স্কুলের অর্থনীতির ক্লাসটির শিক্ষার ভার নিলেন।” -_স্বদেশ, 
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬৮ । 


নি হভাষচজ ? 

অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্যায়ে কার এসে যোগদান 
করেছিলেন, তাদের নাম মোটামুটি জানা গেল। সখারাম, দেবব্রত 
' বন, ভূপেক্রনাথ, নিবেদিতা-_এঁরা প্রত্যেকেই উজ্জল, প্রতিভাবান 
বাক্তি। পি. মিত্রের সাহ্‌ | প্রতি 
করে--গুপ্ত সর্মিতিতে টাদা দিতেন রর পরিবারের সুরেন্্রনাথ 
ঠাকুর বারীন্দ্রকে বিপ্লবকর্মের জঙ্য এক হাজার টাকাঁ দান স্বরূপ 
দিয়েছিলেন । 

নিবেদিতা । নিবেদিতা রামকৃঞ্চ মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে 
বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন__মাত্র এটুকু 
তথাই যে তার সম্পর্কে উদ্ধারযোগা তা নয়। তিনি এই সময়ে 
ভারতবধে খাটি জ্ঞাতীয়তাবাদের ভিন্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনিই 
ভারতে প্রথম “জ্ঞাতীয়তীবাদ' শব্দটি বাবহার করেন। বাঙালীকে, 
ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসীকেই,_জ্বলস্ক ঈশ্বরপ্রেম ও 
বৈরাগা কী ভাবে ভারতের মুক্তির সংগ্রামে অশগ্রহণে ব্যক্তিকে 
উদ্ব্ধ করতে পারে ঠা নিজ্ঞ জ্ীবানৰ দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রথন বুঝ্বিয়েছিলেন 
নিবেদিতা । নিবেদিতাব জ্রাননের মূল জিজ্ঞাসা ছেল ঈশব জিজ্ঞাসা । 
তার জন্ম ধর্মযাঁজ্তক্কের পবিবারে, ম্বামীঙ্জীও ভাকে সন্গাস দীক্ষা 
দিয়েছিলেন, যা ভারতের গুরুগণ ঈশ্বরলাভাথী শিষ্যদেব দিয়ে 
থাকেন । ম্বামীক্সীব জীবিত কালে প্লেগপীডি ১ কলকাভাবাসীদের 
সেবা ৪ নারী শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিচ্গা ছাড়া জনজীবনে ক্ষেত্রে 
নিবেদিগার মার কোনো উদ্যম দেখা ফায়নি । অথচ স্বামীক্তীর 
ম্ৃত্ার পবদিন ভার নবদেহ গুন্মীভূত করার পর পরার যধন বেলুড় 
মঠে সন্গ্যাসীর! প্রার্থনা সভার অন্ুঙ্গান করছিলেন তাতে শোকনিমগ্না 
নিবেদিতাকেও যোগ্ন দিতে আহ্বান করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ 
“সন্নাসীরা প্রার্থনা করছেন, কিন্তু মামার সময় নেই | স্বামীজী 
আমাকে একটি কাজের ভার দিয়ে গিয়েছেন, মামাকে তা পালন 
করতে সরে” মঠ থেকে সেই রাত্রে বিদায় নেবার সময় অস্ফুট 


হতাবচন্ ১৯১ 


কণ্ঠে তাকে শুধু বলতে শোনা গিয়েছিলঙ “গুরুদেব, তোমার ইচ্ছাই 
পূর্ণ হোক।” 

সুভাষচন্দ্রের জীবন আলোচন। প্রসঙ্গে এই কথাগুলির বিশেষ গুরুত্ব 
আছে। ঈশ্বরজিজ্ঞান্থ নিবেদিতা কেন ভারতের স্বাধীনতালাভের জন্য 
এত ব্যগ্র হলেন ? কেন তিনি ধাবিত হলেন বিপ্লবের পথে ? কেনই 
বা ভারতে জাতীয়তাবাদ__বাজনীতিতে, সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানেও 
_ প্রচাবেব জন্য তিনি আমৃত্যু পবিশ্রম কবেছেন ? নু'ভাষের জীবন- 
জিচ্ভছাসা ও কর্মধাবাব ম্ববপ বুঝতে গেলেও ঠিক এই প্রশ্ন গুলিই 
অনিবাধভাবে দেখা যায । এহ জটিল প্রশ্বেব মীমাংসা কবা তা 
দবকাব যে নিবেদিভা-কথিত সেই ইচ্ছা কী, সেই কাজ কী-য 
স্বামীভী লি,বদিতাকে পূর্ণ কবাব নির্দেশ দিযে গিয়েছিলেন 
অববিন্দ বলেছেন, ভা হল ভাবত স্বাধীনতা সংগ্রাম পবিচালরীা 
কবা। 






কথাটা সহ্াই ননে হয, কাৰণ আমবা আগেই দেখেছি /থে 
হ্বামীজ্তীব মুত্াব অবাবহিত পাথেই শোকাবন হ চিন্তকে সন্যত রবে 
নিবেদিতা ভাবে জাভায স্বাধীনতাব আন্দোলনকে প্রজ্থলেত 
কব কাজ মক কবেছেন। টিন বলকাঠায এছ? সভ্য 
স্বামীজ্ীকে ভাবা *ব জ্গাশায চনহ আখা পসুব প্রচাব স্রক কবেন। 
এব, সেই প্রচাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট ভাবায় -ঘাষণ। 
কবেন 
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অর্থাৎ, এই জ্ঞার্তিকে জাগ্রত কবাহই আমাব কাজ। জুলাইয়ে 
স্বামীজ্জীব মৃত, সোপ্টম্ববেই নিবেদিতা ভাবতেৰ উন্ধব ও দক্ষিণে 
তার একক জমণ ম্বক কবেন। দোশেব প্রধান প্রধান নেতাদেব সঙ্গে 
তিনি সংযোগ স্থাপন কবেছিচলন এবং স্বাধীনতাৰ আকাজক্ষা জাতির 
ক্বদয়ে তীব্র ভাবে জাগিয়ে ভোলাব জন্য লবত্র জ্বালাময়ী ভাষায় 
বক্তৃতা দিয়েছিলেন । 


১৪৯২ হভাবচক্ 

১৯০৩ সালে বিপিন চন্দ্র পাল সম্পাদিত ৩ [17019 পত্রিকায় 
নিবেদিতা তার বিখ্যাত গ্রন্থ "06 ৬/০ট ০06 11701917) 1716০-এর 
প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করতে সুর করেন। তার বক্তব্য ছিল; এক,. 
সমগ্র এশিয়ায় প্রাচীন কাল থেকে আজ পধনস্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে একটা 
সভ্যতার ধারা বহমান, যে সভাতা পাশ্চাতা বা জগতের অন্যান্য 
সভাতা থকে স্বতন্ত্র । এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এই এক অখণ্ড 
সভাতারই নানা রূপে প্রকাশ ঘটেছে । ছুই, এশিয়ার এই বিশিষ্ট 
ও স্বতম্্ব সভাতার জন্স্থল ভারতবধ । ভারতবর্ষ থেকেই দর্শন, ধর্ম 
ও সংস্কৃতির ধারা এশিয়ার সব দেশে বিস্তৃত হয়েছে । তিন, 
ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশের মধো বৈচিত্রা আছে, বিভিন্ন ধর্মের 
মধোও বৈচিত্রা ও বিরোধ আছে-_ তবু তাদের সকলের মধো এক 
অখণ্ড ভারত সংস্কৃতি বহমান । জাতীয়তাবোধই ভাবার বন্ছ 
বৈচিত্রের মধো একা বিধায়ক শক্তি । জ্াতীয়ঠাবোধকে জাগ্রত 
জীবন্ত করে তুলতে পারলেই শাবতেব একা স্রশিশ্চিত হবে। এই 
গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন £ 9750 21৮০1০195 
066260 01)2 ৬101 00005 80010010410) 1166. 


নিবেদিত বক্তা কপণছেন, প্রবন্ধ লিখছেন, অবনীন্দ্রনাথকে 
ভাবতীয় শিল্পপীতঠিব অন্রসবণে প্রেরণা দিচ্ছেন, জগদীশচন্দ্র বশ্ুকে 
তার বিজ্ঞানগ্রন্থ লিখাতি সহায়ত। করছেন, একদিকে অরবিন্দের সঙ্গে 
বিপ্লবকে যোগ দিচ্ছেন, অন্যদিকে গোখলে ও রমেশচন্দ্র দত্তের 
মতে। নরমপন্থী নেতাদের € সঙ্গে বন্ধুন্ন বজ্ঞায় রেখে ঠাদের ভার বধের 
স্বাধীনতালাভের কাচ্ে যতদুর সম্ভন সাহায্য করতে টেনে আনছেন 
_-এ এক অস্ট্রীতপূর্ব বাক্তিত্ব ; ভারাতের মুক্তি ও উত্থানের জন্য 
আত্মনিবেদনই এই ব্যক্তিষ্কের বিকাশের মূল রহস্য । ঈশ্বর-সাধিকা,. 
সন্গ্যাসিনী নিবেদিতা গভীর তপস্তায় মগ্ হয়ে যেতেন। ধ্যান করতে 
করতে সমাধির অবস্থায় পৌছে যেতেন তিনি। আবার চিত্তের সেট, 
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অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থেকেই তার বহুবিধ বহিরঙ্গ কাজ স্চারুভাবে 
ও তীব্র গতির সঙ্গে তিনি সম্পন্ন করতেন। বস্কিমের প্রচারিত 
তত্বের এমন বাস্তব মৃতি সত্যই সেদিন বাঙালীর দেখার সৌভাগ্য 
হয়েছিল। সে দেখাও কৌতুহলী জনতার দেখা ছিল না। 
নিবেদিতাকে দেখে বাডালী নভুন জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার 
রক্তবাডা সাধনার পথে অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে চলতে উদ্বদ্ধ হয়েছিল 
_--এবং নিবেদিতার পথের মতো! সেও ছিল ভক্তিসাধনারই পথ । 

কেন আমরা নিবেদিভার কথা এত বিস্ততভাবে আলোচনা 
করছি £ কাবণ নিনেদিতাব যে চবিত্র ও নিবেদিতাঁর যে ভাব তারই 
বৃহত্তর ও পূর্ণতর প্রকাশ মআমবা পেয়েছি স্রভাষচন্দ্ের মধো। 
নিবেদিতা দিপন্দেভে শ্রভাষেব প্রবস্থরী-_যদিও স্ভাষের কর্ম ও 
প্রকাশ ক্ষেত্র বাপ্ততর, তবু নিবেদিতার সঙ্গে তার গভীর মানস 
আত্মীয়তা ছিল । যদিও উভয়ের মধো সাক্ষাৎ হয়নি এবং সেন্তন্ 
স্মভাষেরহ আপশোষ হবার কথা। 

ডন সোসাইটি । এই সময় কলকাতায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ডন সোসাইটি স্থাপন করেন। বাংলায় জ্ঞাতীয় ভাবের প্রচারে ডন 
সোসাইটির অবদান আছে । বিজয়কুষ্চ গোম্বামীর ভিন শিষ্ু-_ 
বিপিন পাল, সতীশ সুখাক্তি ও অশ্বিনী কুমার দত্ত বাংলায় জ'তীয়তা- 
বাদের সাধনায় অগ্রপথিকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ ও 
বিজয়কষ্চের শিষ্যদের কাজ দেখে মনে হয়, ভারতের জাগরণ, মুক্তি ও 
উত্থান এই ছুই ধর্মগুরুরও অভিপ্রেত ছিল। ধমোপদেশ বিতরণের 
আড়ালে এঁরা নিঃশকে আরও কী কাক্ত করেছিলেন কে জ্ঞানে ? 

বিদেশে ভারতীয় বিল্লবীদদের কার্ধারা । ভারতের স্থাধীনতার 
জন্য বিপ্লবায়োজন শুধু ভারতের সীমার মাধাই আবদ্ধ থাকেনি 
বিদেশেও কাজ স্বর হয়েছিল । বিদেশে প্রথম ভারতের স্বাধীনতা- 
কামী সমিতির সংগঠক ছিলেন শ্টামজী কৃষ্ণ কর্মা। তিনি ছিলেন 
কেস্থিজ বিশ্ববিদ্ভালয়ের গ্রাজুয়েট, ব্যারিস্টার ও অসাধারণ সাফল্যের 
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অধিকারী পুরুষ । কিন্তু র্যাণ্ড ও আয়ার্স্ট হত্যার পর তিলক গ্রেপ্তার 
হলে সম্ভবত তারও গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা ঘনিয়ে ওঠে__তখন তিনি 
চিরতরে দেশ ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন বিপ্লবে বিশ্বাসী । তার 
বিদেশে কার্ধকলাপ সম্পর্কে আমরা যথাসময়ে আলোচনা! করব। 
এখানে কেবল এটুকু উল্লেখযোগ্য যে তার সহকক্সিনীরপে আর 
একজন বিপ্লবী নারীও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন_-তিনি মাদাম 
কামা (সম্পূর্ণ নাম মাদাম ভিখাজী রুস্তম কে. আর. কামা)। 
মাদাম কামার স্বামী ছিলেন বন্ধে শহরের একজন প্রতিষ্ঠাবান পার্শী। 
পুণা ও বস্বে শহরে যে প্লেগ দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে সরকারী 
নীতির বিরুদ্ধে মাদাম কামা তীব্র মত পোষণ করতেন ও এই নিয়ে 
স্বামীর সঙ্গে তার মতভেদ ও বিচ্ছেদ ঘটে । ১৯০২ সালে ঠিনি 
ইয়োরোপে চলে যান। বিছধী ও বিপ্লবিনী এই শারী বিদেশে 
ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন । স্ঁভাষচন্দ্বের 
জীবনপ্রসঙ্গে বিদেশে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের কথা আলোচনা 
করা একান্তভাবে আবশ্যক | কারণ তিনি শিজেও এই আন্দোলনের 
অন্যতম শরিক € পরিচালক হয়ে উঠবেন। 

১৯০৪ । ৭ ন্ভাষচন্দ্রের বয়স সাঙ বছব পুরণ হয়ে গেল। আট 
বছরে পড়লেন তিনি । পি. ই. স্কুলে তার দুই বছর পার হয়ে গেল। 
স্কুলের অস্থুবিধার দিকগুলি এখন তাকে অল্প অল্প করে পীড়িত করতে 
লাগল। আগেই বলেছি, স্কুলটি ছিল ইংলগ্ডের স্কুলের আদর্শে 
পরিচালিত । ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে সেটাই ছিল অশুবিধার 
কারণ। কোনে ভারতীয় ভাব! স্কুলে শেখানে। হত না। পি. ই. 
স্কুলের ভারতীয় ছারা তাই মাতৃভাষা শিক্ষার কোনো সুযোগ 
পেতনা। ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় দানের কোনে! আয়োজনও 
এখানে ছিল না, কারণ তা অনাবশ্ক মনে করা হত। ছাত্রদের 
বাইবেল পড়ানো হত। পড়াবার পদ্ধতিটিও ছিল অনুপযুক্ত--কারণ 
বাইবেলের কাহিনী ও বাণীগুলির মর্মার্থ বোঝাবার দিকে শিক্ষকদের 
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ঝেক ছিল না, হয়তে৷ নিজেরাও তারা তা বুঝতেন না। ধারা 
বাইবেলের পাঠ দিতেন তারা অবশ্যই বাইবেলের ইংরেজি সংস্করণের 
ভাষার আক্ষরিক অর্থ বুঝতেন, আর তারই আলোয় তারা বাইবেলের 
বাণীকে ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতেন। তার ফলে বাইবেল শিক্ষক 
ও ছাত্র উভয়ের কাছেই ছুবোধ্য থেকে ঘেত। ছাত্রদের বাইবেল 
মুখস্থ করতে হত-_মন্ততঃ ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে সেটা হাত 
বিরক্তিকর । সুভাষচন্দ্র এই পি. ই. স্কুলে সাতটি বছর পড়েছিলেন, 
আর এই সাত বছরের প্রতিটি দিন তিনি বাইবেল মুখস্থ করেছেন। 
পরবর্তী জীবনে এই বাইবেল পাঠ স্তুভাষচন্দ্রের উপকারে এসেছিল 
নিশ্চয়ই, কেননা তিনি বলেছেন যে বাইবেলের রহস্য ও মর্মার্থ তিনি 
উপলব্ধি কত পেরেছিলেন একসময় । 

পাঠা বিষয়ের মধো ভারত সংক্রান্ত কোনো বিষয়ই প্রায় ছিল 
না। ভূগোল ও ইতিহাস পড়ানো ইত-তাঁও গ্রেট বৃটেনের | 
লাটিন ভাষার পাঠ নিতে হত। লাটিন শবক্রূপ মুখস্ত করতে হত 
ভারতীয় ছাত্রদেরও, কিন্ত সংস্কৃত শব্দরূপ মুখস্ত করার কোন দরকার 
তাদের ছিল না। গানের ক্লাসে তাদের সুর সাধতে হত “ডো, রে, 
সী, ফা” অনুসারে, সা, রে, গা, মা অনুসারে নয়। ফেস” গল্পের 
বই স্কুলে ছাত্রদের পড়তে হত ভারতীয় গল্প তাতে স্থান পেত না, 
ইয়োরোপের লোকপ্রচলিত উপকথা, এতিহাসিক কাহিনী প্রভৃতি 
ছিল সে-সব বইয়ের বিষয়বন্ত । এমনকি কোনো ভারতীয় নাম যদি 
উচ্চারণ করার দরকার পড়ত তবে ছাত্ররা সেই সব নামের ইংরেজি 
কায়দায় বিকৃত উচ্চারণই শিখভ। 

এই সম্পুর্ণ অভারতীয় পরিবেশে সুভাষচন্দ্রের লেখাপড়া চলছিল। 
তখন মনে করা শক্ত ছিল যে এই পি. ৯. স্কুলের ছাত্র শ্রীমান 
সুভাষচন্দ্র ব্থ একদিন গভীর ছেশপ্রেমিক হয়ে উঠবেন, জাতীয়তা- 
বাদই হুবে তার জীবনের মূলমন্ত্র। তার মানস বিকাশের প্রথম 
পরিবেশটাই ছিল সম্পুর্ণ বিজ্ঞাতীয়, দেশপ্রেমের অঙ্কুর সেখানে রথ 


১৯৬ স্ভাষচগ্ 


নষ্ট হয়ে যাবার কথা! । কাবণ তিনি নিজেই লিখেছেন যে ছাত্রদের 
মনকে ইংরেজিয়ানার ছাচে ঢালাই করাই ছিল স্কুলটির শিক্ষা পদ্ধতির 
উদ্দেশ্ট :_আর সুভাষ সেখানে অধ্যয়ন করেছিলেন একটানা সাতটি 
বছর! তার অর্থ এই যে পাঁচ বছর বয়সে প্রথম যখন শিক্ষা ও 
অভিজ্ঞতার মাধামে মানুষেব মন গঠিত হয়ে উঠবাব উপক্রম ঘটে এবং 
বারে! বছর বয়সে যখন মোটামুটি বাক্তিব মানস বৈশিষ্টাগুলি দৃঢ় ও 
সুস্পষ্ট বেখায় অঙ্কিত হয়ে যায জীবনের সেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
গঠন পরবটাই সুভাষ কাটিয়েছিলেন ইংবেজিয়ানাৰ পবিবেশে, 
ইংবেজের সাহিতা, সংস্কৃতি ও এতিহোব অনুশীলনে, তাদেৰ ধমীয় 
মতেৰ চ্চায। এব মধ্য যে কোনো অন্যায, অসঙ্গতি বা 
অস্বাভাবিকতা নিহিত ছিল ঠতাও সে সময়ে ঠিনি বুঝতে পাবেননি, 
কাবণ তাব ধারণা ছিল শিক্ষালাছের এটাই একমাত্র ও স্বাভাবিক 
ধাবা। তব ননেব মধো তাই পি. ই. স্কলেব শিক্ষা-নাবস্থাব শিকদে 
কোন প্রবাদ মুখলি5 হাত পাবেশি | তাব পালক মনের নিশ্চিত 
বিশ্বাস ছিল যে এই বকম শ্িক্ষ।! বানস্থাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত এবং 
যা তিনি শিখছেন ও জানেন ঠাব কোথাও উদ বা ফাকি বা 
উদ্দেশ্টমূলক কিছু নেই বং বথাথ শিক্ষা তিনি লাশ কবছেন। হাই 
ভাব কথা £ “এববম সিদ্ধান্ত কব! ভল হবে যে মামাদেৰ স্কুল জীবন 
নিরানন্দে কেটেছে | ববং ঠাব উন্টোটাই সহা। প্রথম কয়েক 
বছর তো এখানকার শিক্ষা ভাব £বধেব পক্ষে উপযোগী কিনা সে 
সম্বন্ধে আমবা মোটেই সচেতন ছিলাম না। যা আমাদেব শেখানো 
হত আমবা সাগ্রহে তাই শিখহাম এবং আব ছাত্রেব মতোই স্কুলের 
ধারাব সঙ্গে নিক্ষোদেব সম্পুর্ণ খাপ খাইযে নিয়েছিলাম । এই স্কুলেব 
একটা সুখ্যাতি ছিল যে এখানে সদাচারী ছাত্রছাত্রী তৈবী হয় আর 
আমরা সেই সুখ্যাতি রক্ষা কবাব চেষ্টা করেছি। আমাদের মা 
বাবাও আমাদের অগ্রগতিতে মোটের উপব সন্ধষ্ট ছিলেন বালে মনে 
হয়। স্কুল কর্তূপক্ষেব নিকটও আমাদের সুনাম ছিল, কেনন। 


১৯৭ 


আমাদের বাড়ির ভেলে ও মেয়েরা যে যে ক্লাসেই পড়ুক না কেন সেই 
ক্লাসেই সাধারণত সে শীর্ষস্থান দখল কর হ।৮” 

সুভাষচন্দ্রের স্কুল জীবনট] ছিল এইরকম, স্বদেশবোধের কোনে! 
বিকাশ সেখানে সম্ভব ছিলনা । তবু তিনি যেবাংলার নবজাগ্রত 
জাতীয়ভাবাদকে আত্মসাৎ করে শিয়েছিলেন সেট! আশ্চর্যের বিষয়। 
অরবিন্দের জীবনেও এই রকমই একটা বাপার ঘটেছিল, যদিও 
অরবিন্দের বালা-কৈশোরের বিজাতীয় পরিবেশ ও বিজ্ঞাতীয় শিক্ষা 
ছিল মারও দুর্ভেছ্, কেননা সাত বছর বয়স থেকেই অরবিন্দ বিলাতে 
কাটিয়েছিলেন। স্বৃভাষচন্দ্র ক্ছল থেকে জাতীয়তাবাদের ভাবধারা 
সংগ্রহ করেননি, করেছিলেন ভার স্বদেশের বৃহত্তর পরিবেশ থেকে, 
তার যগ থেকে: সেই ধতিহাসিক ক্ষণটাই ছিল হ্বাদেশিকভার 
বিকাশের কাল। ন্ভাষচন্দ্রর জীবনের কথা আালোচনা করতে 
যেয়ে এজন্যাই আমরা ভার ঘুগের কথা, ভার সমকালীন এতিহাসিক 
পরিবেশের কথা এত বিশেষ ৪ বিশদভাবে আল্লাচনা করছি । সেই 
সময়ে যে সব বাক্কি, প্রতিচ্গান, ভাব বা শক্তি সক্রিয় থেকে যুগটাকে 
ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়ে নতুন রূপ দিচ্ছিল, তাদের কথ বাদ দিয়ে 
স্থভাষের জ্রীবন-কাহিনী আলোচনা অসম্পূর্ণ ই থেকে যাবে। বাক্তি 
নিজেই নিজের ভিতর সম্পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু সে অ%লীন জীবনের 
ক্ষেত্রে। যেবাক্তি ইতিহাসের প্রবাহকে ধারণ করেন, সেই প্রবাহের 
নতুন দিক নিদেশনা করেন ও তাতে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করেন, 
তাকে ইতিহাসের ধারার মধো স্থাপন করে দেখতে হয়__ সম্পূর্ণ 
এককভাবে তাকে দেখলে সে দেখা যথার্থ হয় না। এই কথাটি মনে 
রেখেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। 


বঙজভজ আন্দোলন । বঙ্গভঙ্ষের প্রস্তাবক লর্ড কার্জনকে 
ব্যক্তিগতভাবে এই প্রস্তাবের জন্বা য- দায়ী করা হোক না কেন, 
বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা যে আসলে কোনে বাক্তির নয়, ইংরেজের রাজ্য 
শাসনের এটা একটা নীতি ও কৌশল তা প্রমাণিত হয়েছিল যখন 


১৯৮ জুভাবচন্ত 


কার্জনের পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোও এই পরিকল্পনাকে প্রাণপণে 
আকড়ে ধরেছিলেন । কার্জন ব্যক্তি হিসাবে যে খুব খারাপ ছিলেন 
তাও নয়। রেন্গুন ও শিয়ালকোটে বৃটিশ সৈন্যদের হাতে ছুবার ছুটি 
ভারতীয় নারী লাঞ্চিত হলে তিনি সৈম্তদের কঠোর শাস্তি বিধান 
করেছিলেন। ট্রা্সভালের স্বর্ণথনির জন্য ভারতীয় মঞ্জুর নিয়োগ 
করতে দিতে তিনি অস্বীকৃত হন। ভারতের প্রাচীন স্মৃতিসৌধ রক্ষা 
আইনেরও তিনিই প্রবর্তক; কিন্তু বাংলার শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি 
তার ছিল ভীষণ বিদ্বেষ। হিন্দ্রু বাঙালী শিক্ষিতশ্রেণী তখন সারা 
ভারতের অগ্রগণ্য সম্প্রদায়-_সাহিতো, সংস্কৃতিতে, ধর্মে, রাজনীতিতে 
তাদের প্রতি! সে সময়ে ছিল অবিসম্বীদিত। কিন্তু সেটা বিদ্বেষের 
কারণ নয়। ইংরেজেরা তখন বাঙালীর নব্য জাতীয়তাবাদের বলিষ্ঠ 
মৃতি দেখে ভয় পেয়েছিল। মহারাষ্ট্রে র্যাণ্ড ও আয়াস্টের হত্যার 
পর বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে তারা সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। 
সুরেক্ছনাথ ব্যানাক্তী, বিপিন পাল, নিবেদিতা প্রভৃতির বক্তব্য 
বাঙালীর ভবিষ্যৎ কর্মধারা সম্পর্কে তাদের সংশয়ান্বিত করে তোলে। 
শিক্ষিত হিন্দ বাঙালী শ্রেণীন শক্তি ও সংহঠিকে বিনষ্ট করে দেওয়ার 
আশ প্রায়াজন তাঁরা অগ্রুভব করেছিল । সেই প্রয়োজনাবোধই কার্জনের 
মনে বাঙালী “বাবু সম্পর্কে ভয় ও বিদ্বেষ জাগ্রত করে তুলেছিল । 
কলকাতা কর্পোরেশন € কলকাতা বিশ্ববিভ্ালয়-_বাঙালীর এই ছুটি 
প্রতিষ্ঠানকে তিনি বাঙালী বাবুব প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য উঠে 
পড়ে লেগেছিলেন ! এদেশের শিক্ষিত শ্রেণাকে তিনি অসাধু ও 
সিথাবাদী বলে হার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অন্ুষ্গানের 
ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন । কাক্তন বঙ্গভক্ষের প্রস্তাবটিকে কাধকর 
করার সপক্ষে প্রশাসনিক সুবিধার উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু তার 
যুক্তি ছিল শসঙ্গতিপুর্ণ। কেননা বিহার ও ওড়িশাকে পশ্চিমবঙ্গের 
সঙ্গে ও পুৰবঙ্গকৈ আসামের সঙ্গে যুক্ত করার বদলে তিনি আসাম, 
বিহার, ওড়িশা ও বাংলা এই চারটি আলাদা প্রদ্দে করার কথা 


সুভাষচন্ ১৯৪ 


ভাবতে পারতেন-__প্রশাসনিক স্ববিধার দিক থেকেও সেটাই হত 
বেশি লাভজনক | আসলে তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গকে 
আসামের অহমিয়া ও পাতা জাতিদের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করা। একই কোঁশলে 
বিহাবের অশিক্ষিত বিহারী জনসাধারণ ও ডিশার ওডিয়াদের সঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের ফোগ করে দিয়ে এখানেও বাঙালী হিন্দ্ুকে 
মাইনরিটি করে দিত হিনি চেয়েছিলেন । বঙ্গভঙ্গের আসল উদ্দেশ্য 
ছিল বাঙালী হিন্দু- যাবা ক্ঞাতীয্াবাদের অগ্রপথিক ছিল-_-তাদের 
সবনাশ সাধন। কার্জন ভেবেছিলেন পুববঙ্গের দ্বজন ভূম্বামী__ 
ময়মনসিহের মহাবান়্]। ও ঢাকার নবাবের সমর্থন অন্ততপক্ষে 
বঙ্গভঙ্গেব সপক্ষে ভিনি পাবেন | কিন্তু ময়মনসিংহের মহারাক্তা 
সবাসবি বঙ্গভঙ্গের বিবোপ্প ঠ করেন, ঢাকার নবাবও প্রথম দফায় 
সমর্থন করেননি । কানন ভাকে সরকারী কোষাগাঁর থোকে ১০০৯০০০ 
পাউগু দশন কবেন,_নবাব হাবপব বঙ্ষভঙ্গেব সমর্থনে এগিয়ে 
আমেন। সরব্টাবী পক্ষ থেকে মুসলমানদের মধো প্রচার করা হতে 
থাকে মে হিন্্রব প্রাধণন্থা থেক মুক্ত মুসলমানদের নিজ্ম্থ প্রদেশ হবে 
পুববঙ্গ। ফলে ঢাকার নবল সলিমুলা ও তৎসঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায় 
বক্ষ বিভাগকে জ্াগত জানায় । এইঁতিহাসিক লিখোছিন £ 
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৫61706১ 09. 33. 
অর্থাং হিন্টু সমাজের শ্রেষ্ঠ বাক্তিরা ছিলেন সেদিন জাতীয়তাবাদী 


ই৪৩ স্বভাবচজ্ 


আর কার্জন সমর্থক মুসলমানরা ছিল অধিকাংশই সমাজের জঞ্জাল 
স্বরূপ; তার! রাহাজানি করত আর অনন্তোপায় মুসলমান নেতার! 
তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হয়ে ধর্মের নামে তাদের সমর্থন করে 
যেতেন। 

১৯০০ সালের ১৮ই নভেম্ববৰ কার্জন হযামিলটনকে এক পাত্রে 
লিখেছিলেন £ “ভারতে থাকাকালে আমার সবচেয়ে বড় উচ্চাভিলাষ 
হল কংগ্নেসকে ধ্বংস কবা।” 

কাক্তনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ছিল সেই উদ্দেশ্যেই রঠ্িত-_-কিন্কু ফল 
ঘটে গেল সম্পূর্ণ বিপবীন। কংগ্রেস এগ্দিনে প্রকূত জাতীয় 
প্রতি্ানে রূপান্তরিত হবার স্যোগ পেল-_বঙ্গউচ্চ বদ আন্দোলন 
পরিচালনা করতে যেয়ে কংগ্রেস জনতাব মধো এসে সেই প্রথম 
গিড়িয়েছিল। ভালেনট্টিন চিবোল লিখেছিলেন ; শবাঙালীবা 
বুদ্ধিমান, কল্পনাশক্তিসম্পন্ন ও উদার উন্তপ্ত হাদয়েব অধিকাবী ; কিন্তু 
তার! চিরকাল ইতিহাসের বথচক্র ভলে নিষম্পিষ্টই থাকবে, কোনোদিন 
ইতিহাস শ্রষ্টার কমিক নিতে পারবে না|” (৬৪101701776 0007101 
10121) 01650 073), 

চিরোল বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে ও সেই সময়েই এই মস্ত্ুবাটি কৰে 
বলেছিলেন যে বাংলা বিভাগ একটি ন্যাঘা ও সঙ্গঠ কাজ হয়েছে ও 
কয়েকজন হিন্দু ভমিদাব, আইনক্গীবী প্রভৃতিব কথা বাদ ছিলে 
সাধারণ বাঙালী, বিশেষত মুসলমানগণ এতে উপকুতই হয়েছে | কিন্তু 
কাক্তন ও মন্যান্ত সাআ্রাজাবাদী শাসকেৰ মতোই ইপরেজ বুদ্ধিজীবীরাও 
যে সেদিন বালা ৪ বাঠালী সম্পর্কে কতখানি ভুল করেছিল তা 
যেদিন বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবকে কাষকরী করা হয় সেদিনই প্রমাণিত 
হয়েছিল। 

সার! বাংলদয় একটা অভূতপূব ভাববন্যা। ৪ কর্মের উদ্দীপনা সে 
সময়ে দেখা গিয়েছিল । যেন একটা বিপুল শক্তির প্রপা'ত ঘটেছিল 
বাংল। দেশে, আর গোটা জাতি একসঙ্গে আত্মবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে 


সুভাষচন্জ 


৩১ 


উঠেছিল। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর 
মাসের মধ্যে তুই হাজার জনসভা বাংল! দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর 
সেই সব সভায় লোক সমাগম হত পাঁচশত থেকে পঞ্চাশ হাজার 
পধন্ত। 

রবীজ্জনাথ। এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ 
বাংলার জাতীয় জ্তীবনের খর প্রবাহের মধো এসে চাড়িয়েছিলেন। 
তার বয়স তখন চল্লিশের উর্ধে, বাংলার একছন প্রধান কবি ও 
ও সাহিাক রূপে তিনি প্রতি লাভ করেছেন-__জনজীবনের সঙ্গে 
তার যোগাযোগ আছে, কিন্ধু সে খানিকটা দুরত্ব বঙ্তায় রেখে । 
বাংলা দেশে জ্ঞাতীয়ভাবাদী আন্দোলনের প্রথম পৰ থেকেই কিন্তু 
তিনি জড়িত ছিলেন । ভাদের বাড়িতহহই পিতা দেবেন্দ্নাথের 
আঘিক সাহাযো ১৮৬৭ সালে হিন্ুমেল প্রবতিত হয়- পাচ বছরের 
বালক রবীন্দ্রনাথ সেখানেই স্বাদেশিক তার দীক্ষা লাভ করেন। 
হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে ববীন্দ্রনাথ তাব জীবনের প্রথম মুদ্রিত 
কবিতা পাঠ করে শ্রোতাদের শুনিয়েছিলেন | সেই কবিতার পংক্তি- 
গুলির মধ্যে ছিল £ 


ভারত কঙ্কাল মার কি এখন 
পাইবে হায়রে নুতন জীবন 
ভাঁরাতের ভন্মে আগুন জ্বালিয় 
আর ক কখন ছিবেরে জ্যোতি । 


তারপর একছিন রাজ্তনারায়ণ বস্ুব নেতৃত্বে পরিচালিত ও 
জ্গোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ য্বকদের নিয়ে গঠিত জাতীয়তাবাদী 
গুপ্ত সমিতি “সঞ্জীবনী সভা'_গুপ্র ভাষায় যাকে সদস্থার। 
'হামচুপামৃহাফ* বলে উল্লেখ করছে, তাতেও রবীন্দ্রনাথ যোগ 
দিয়েছিলেন। ১৮৭৭ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড লিটন দিল্লীতে 
মহা সমারোহপূর্ণ দরবার ডেকে রাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারত সম্তাজ্জী 


২০২ স্থতা বচন 


বলে ঘোষণা করেন ; ষোলো বছরের কিশোর রবীন্দ্রনাথ সেই দরবার' 
আহ্বানের বিরোধিতা করে কবিত! লিখেছিলেন £ 

হা রে হতভাগা ভারতভূমি, 

কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার 

পরিবারে আজি করি অলঙ্কার 

গৌরবে মাতিয়৷ উঠেছে সবে? 

স্থরেক্রনাথের নেতৃত্বে বাংলা দেশে যখন রাজনৈতিক আন্দোলন 
সর হয়-_-সেদিন যার নাম ছিল 7০011008] ৪81090017- রবীন্দ্রনাথ 
প্রথম থেকেই ছিলেন তার একক্তন সমালোচক । এই আন্দোলনের 
ফাকির দিকটি তার নজর এড়ায়নি। ১৮৮৩ সালেই এই বাগবিলাসী 
রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি লিখেছিলেন £ “আমাদের সমাজের পদে 
পদে এত শত প্রকাবৰ কর্তবা বহিয়াছে যে, কহকগুলা অস্পষ্ট 
বাধিবোল বলিয়া সময় ও উদ্যম নষ্ট কবা উচিত হয় না।'*....এত 
সামাজিক শক্র চারিদিকে রহিয়াছে তাহাদিগকে কে নাশ করিবে । 
.--* আগে দেশের অবস্তা সম্বন্ধে উদ্হবণ সংগ্রহ কর, ভাবিতে 
আরস্ত কর ও বলিতৈ শেখ, হাহা হইলে আব সকলে ইঁনিতে আরম্ত 
করিবে । বেশি করিয়া বলিলে কিছুই হয় না, ভালে! কবিয়া বলিলে 
কি না হয়। আনিশযোব দিকে যাইযো না, কাবণ যেখানেই 
যুক্তিহীন আতিশযাপ্রিয় প্রক্তা, সেইখানেই স্বেচ্ছাচারী প্রভৃতম্ 
শাসন প্রণালী ।” (ভিহবা_মান্কালন, ভাবী, ১১৯০ শ্রাবণ ) 
এই সময়েই আর একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন £ “আনাদের 

দেশে 00110591 96108001. করার নাম ভিক্ষাবুত্তি করা ।'"*ভিক্ষুক 
মান্তষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জ্রাতিরও মঙ্গল নাই ।*"ইংরেজের 
কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর 
পাইতে পারি না ।-..ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, মাধ্মনির্ভরের ফল স্থায়ী । 
“প্যাহা আমরা নিজেই করিতে পারি, এবং যাহ। কিছু আমরা নিজে 
করিব তাহা সফল না হইলেও তাহার কিছু-না-কিছু শুভ ফল স্থায়ী 


সৃভাষচন্জ ই৩৩ 


হইয়া থাকিবে ।.""গভর্ণমেণ্টকে চেতন করাইতে তাহারা যে পরিশ্রম 
করিতেছেন, নিজের দেশের লোককে চেতন করাইতে সেই পরিশ্রম 
করিলে যে বিস্তর শুভ ফল হইত।” (ন্যাশনল ফণ্ড, ভারতী, 
১২৯০ কাতিক।) 

রবীন্দ্রনাথ কেন সেদিনেব রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে 
যোগ দেননি তার কতকটা কাবণ ঘাব এই মনোভাবের মধোও 
নিহিত ছিল। '্টাব দেশপ্রেম ছিল অকৃত্রিম ও গভার। তিনি 
দেশীয় ভাব ও দেশীয় সাহিতোর যথাযোগা স্বীকৃতি দেবাব ভন্যা 
দেশবাসীব নিকট আবেদন করছেন, ই বেক্ষেব অন্তকবণেব তীব্র 
নিন্দা কবোছেন, বাংলা ভাষাব মাধামে ক্লক] দানের বাবস্থা চেষেছেন 
এবং দেশবাসীকে আত্মশক্তিব ওপৰ নিরব কক বলেছেন। 
অন্তঃসাবশম্য ধোৌযাটে বাগবিভুতিসবন্থ বাজনীতিকে তিনি ববাক্ব 
পরিহার কবেই চলেছেন । 

কিন্তু 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদনাকালে ১৮৯২ সালল ববীন্দ্রনাথ 
দেশের সমসাময়িক বাজনৈতিক সমস্সাবলী সম্পর্ক দীর্ঘ আলোচন। 
কবেছিলেন- আলোচনা ঞ্চলিব অধিক শই ভাব "বাজা-প্রজা গ্রন্ে 
সন্নিবিষ্ট হযেছে । ঠিলকেব কাবববণে দেনেব অন্যান্তাদেব মতো? 
রবীন্দ্রনাথ ভ্যানক ক্ষ হযেছিলন- সাদ ভবে তিলকের 
গ্রেপ্ধাবেব প্রতিবাদে তিনিও অংশ নিষেভিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ আনাদেব বাজনৈতিক কাযকলাপেব ধাবাকে 
সমালোচনা কবে দেশেব প্রকৃতি ও এতিহোর অনুকুল পথেব সন্ধানও 
দিয়েছিলেন । ইবেজ আগমনেব আগে আমাদেব দেশে নেশন 
ছিলনা, অতএব ই'বেজেব আদর্শে আমাদেব দেশে নেশন গডে তুলতে 
হবে__কংগ্রেসেব এই ছিল দগ্রিভঙ্গী; কগ্রাোসেব কম্ধারা এই 
দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত । স্শীক্্রনাথ আমাদেৰ স্বদেশ-সাধনাৰ 
পক্ষে এই ধারণাটাই বড় বাধা বলে মনে কবেছিলেন। তাব কথায় £ 
*লোকচিত্বের একতা সব দেশে একভাবে সাধিত হয় না। এইজন্য 


২০৪ স্থভাষচন্ত্ 
যুরোগীয়ের এঁক্য ও হিন্দুর এঁকা এক প্রকারের নহে, কিন্তু তাই 
বলিয়া হিন্দুর মধো যে একটা এক্য নাই, সে-কথা বলা যায় না। 
সে-এঁক্যকে ম্তাশনাল এঁক্য না বালতে পার-_-কারণ নেশন ও 
ম্যাশনাল কথাটা! আমাদের নহে, যুরোগীয় ভাবের দ্বারা তাহার অর্থ 
সীমাবদ্ধ হইয়াছে ।..যুরোপের কাছে হ্যাশনাল একা অর্থাৎ রাষ্ট্রতন্ত্- 
মূলক একাই শ্রেষ্ট; আমরাও যুরোগীয় গুরুর নিকট হইতে সেই 
কথ! গ্রহণ করিয়া পৃবপুরুষদিগের ন্যাশনাল ভাবের অভাবে লজ্জা 
বোধ করিতেছি ।"*প্রাষ্ট্রনীতিক একাচেষ্টাকে উপেক্ষা করিতে পারি 
না । কারণ, মিলন যত প্রকারে হয় ততই ভালো কিন্ত একথা 
আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের চেয়ে 
বড়।” ( ভারতবষীয় সমাজ, বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ শ্রাবণ ) 

এই সিদ্ধান্তকে আারও বিস্তারিত করবে তিনি লিখেছিলেন £ 
“ভিন্ন ভিন্ন সভাতাব প্রাণশক্তি ভিম় ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। 
সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয় সেখানেই দেশের 
মর্মস্থান । সেইখানে আঘাত কবিলেই সমস্ত দেশ সাঁঘাতিককপে 
আহত হয়। বিলাতে রাক্তশক্তি যদি নিপর্ধস্ত হয়, ভবে সমস্ত দেশের 
বিনাশ উপস্থিত হয়। এই জন্যই যুবোপে পলিটিক্স এত অধিক 
গুরুতর ব্যাপার । আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই 
যথার্থভাবে দেশের সমকটাবস্তা উপস্থিত হয়। এইন্ন্া আমরা 
এতকাল রাষ্ীয় স্বাধীনভাব ভন্য প্রাণপণ কবি নাই কিন্ত সামাজিক 
স্বাধীনতা সবতোভাবে বাচাইয়া আমিয়াছি। নিঃম্বকে ভিক্ষাদান 
হইতে সাধারণকে ধর্মশিক্ষাদান এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে স্টেটের 
উপর নিঞর-_আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্মব্যবস্থাব উপরে 
প্রতিচিত_ এইদ্ন্য ইংরেজ স্টেটকে বাঁচাইলেই বাচে, আমরা 
ধর্মব্যবস্থাকে বাচাইলেই বাঁচিয়া যাই ।".-আমাদের দেশে সরকার- 
বাহার সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে । অতএব 
যে-কোনো বিষয় তাহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহ 


সভা যচজ্ ২০৫ 


স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে ।***আজ আমরা সমাজের 
সমস্ত কর্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবহির্ভত স্টেটের হাতে 
তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এমনকি, আমাদেব সামাজিক 
প্রথাকেও ইরেজের আইনের দ্বাবাই আমবা অপবিবর্নীয়রূপে 
আষ্টেপুষ্টে বাধিতে দিয়াছি-_?কানো আপত্তি কবি নাই ।-.-"এখন 
সরকারের নিকট হইতে হয় ভিক্ষা, নয় তাগিদ দরকার হইয়া 
পড়িয়াছে। (স্বদেশী সমাজ, বঙ্গদর্শন ১৬০৮ কাতিক ) 

রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই সেদিনের ম্বদেশতপ্রেমিকছেব কাছে বার 
বার বলতে চেয়েছিলেন যে দেশের প্রকৃত শণ্কি গাছে দেশের ভিতরে 
এবং সকল স্বদেশ সাধনাব গোড়ার কথাই হবে সেই শক্তির পরিচয় 
লাভ করা ৪ ঠাব নাবহাব কবা। বিশ শহকেব প্রথম দিকেও 
ইংরেজের প্রতি একটা মন্ধ বিশ্বাস ও সম্মবোধ আমাদেন মধো ছিল। 
তখন দেশেব প্£তটি অভাব, সঙ্কট বা সমন্তাব ব্ষিদ্য জ'মকা প্রতিকারের 
জন্য ই রেছেব কাছে আনেদন নিবিদন কবহাস। যখন ভিজ্ঞতা 
হল যে ইংবেজ সবকাবি ভাত কণপাত করবেনা, তখন এল ভীষণ ক্রোধ 
ও ক্ষেভ্‌, এল ইতবেজকে সমুচিত শিক্ষা দেবার বাসনা_ যেন 
আমাদের আস্তিহেব গুকত সে মম মরে উপলদ্ধি কছে। কিন্ত এই 
ক্রোধের বিশ্ষোবণের তিহবেও আামবা পুকারান্তান ই কেজেব শ্রেষ্ঠ 
ও অধিকার এব, অভাব মোচন 'তাব সামর্থাংকই স্বীকার করে 
নিয়েছিলাম । রবীন্দ্রনাথ বলে চেয়েছিলেন যে সেখ'নেই আমাদের 
ভুল। বিবেকানন্দ বলেছিলেন দবিদ্র কৃষক, মজুব, জনসাধারণের 
ভিতর থেকে নতুন ভাবত্তবর্ষ আবিষূঁত হবে। মাদ্রাজ বক্ততামালায় 
বিপিন পাল বলেছিলেন ছেশেব সবসাধারণই দেশের শক্তির আধার । 
রবীন্দ্রনাথ শ্রেনীবিভাগের দিকে মন না দিয়ে স্বাত্মক অর্থে 'সমাজ' 
শবটি বাবহার করে বলতে চাইলেন যে শিক্ষিত ও অ'শক্ষিত, সন্ত্রস্ত 
ও সাধারণ, ধনী স্মাক্পতি ও জ্তনগণ, নেতা ও জনতা সকলে 
সম্মিজিত ভাবে দেশের অন্তনিহিত শক্তিকে ধারণ করে আছে, সেই 


২০৬ সভাষচজ 
শক্তির উদ্বোধন ঘটানোর দায়িহও তাদের । বিদ্বান, সংযত, ত্যাগ- 
পরায়ণ ব্রাহ্মণ বীর্ষশালী, অটুটসন্কল্প ক্ষত্রিয় এবং সৎ, প্রাণবান 
জনসমাজকে একত্রে একটা স্থানে এসে মিলতে হবে- সমাজের 
আঙ্গিনাই হবে সেই মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র । মিলনের ও এঁক্যের 
ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের জাতীয় শক্তির সন্ধান পাব। সেই 
জাতীয় শক্তিতে আস্থাবান হয়ে ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের একটা 
পাল্টা প্রন্গিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। সরকার যেমন শক্তির কেন্দ্র, 
তেমনি আমাদের সমাজের ভিতর আর একটি পাল্টা শক্তিকেন্দ্র 
স্থাপন করা দরকার । এই নতুন শক্তিকেন্ত্র থেকেই জাতির সকল 
কাজকর্ম চালিত হবে, ফলত ইংরেজ সরকারকে আমাদের ক্তাতীয় 
প্রয়োজনের কোনো ক্ষেত্রেই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না এবং তার 
ফলে ইংরেজ সরকার এদেশে নিজেকে প্রতিপদে নিরর্থক করে 
তুলবে । রবীন্দ্রনাথ অহিংস মসহযোগি হার কথা বা শুধু স্বদেশী পণা 
ব্যবহারের কথাই বলেননি, প্রকুতপ্ুক্ষ এই শভাব্ীর একেবারে 
স্ররতে তিনি পাল্টা গণ-সবকার প্রত্িষ্জার দাবীই করেছিলেন । 
স্থভাষচন্দ্র ত্রিশের দশকে দেশের সামনে এই লাস্টা সরকার 
প্রতি্গার প্রস্তাবই . রেখেতিলেন । সেকথা আামরা যথাস্থানে 
আলোচনা কবার ম্রযোগ পাব-কিস্ক রবীন্দ্র চিন্তাধারার সঙ্গে তার 
মিল কতখানি ছিল, অথবা রবীন্দ্র চিন্তাধারা থেকে তিনি কী 
পরিমাণে পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন এখানে তার একটু ইঙ্ষিত 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ত্রিশের দশকে স্ভাষচন্দ্র ইংরেজের সঙ্গে 
বন্দোবস্ত ক্রমে প্রাদেশিক শাসন বাবস্থা পরিচালনায় সামান্য সামান্তা 
ক্ষমতা সম্পন্ন প্রাদেশিক মন্ীনভ। গঠনের তীব্র বিরোধিতা 
করেছিলেন ; তিনি বলেছিলেন এটা আপস পন্থা । কংগ্রেস সেদিন 
তার আপৰি প্রাহ্য না করে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠন করেছিল 
বিভিন্ন প্রদেশে । কাধত সেই মস্ত্রীসভাঞ্চলি ছিল সর্তোভাবে 
ইংরেজ সরকারের অধীন। *মুভাষচন্দ্র বলেছিলেন; ভারতবর্ষে 


পভাবচজ্ ২০৭ 


"একটা পাণ্টা গণ-সরকার করতে হবে, ভারতবাসীদদের একমাত্র 
আনুগত্য থাকবে সেই সরকারেরই প্রতি, সকল সমস্যার সমাধান ও 
বিচার পাবার আশায় মানুষ যাবে সেই সরকারেরই কাছে ; ফলে 
ইংরেজ সরকার কাধত অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে এবং তার আর 
কোনে। ভিত্তি থাকবে না। 

এই পাল্টা গণশক্কিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ 
রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেছিলেন যে এমন একজন মানুষকে অধিনায়ক 
রূপে সমাজকে স্বীকার করে নিতে হবে. ধাকে কেন্দ্র করে সমাজের 
বিরোধী ও বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলি একত্রিত ও এক্যবদ্ধ হতে পারে । 
তিনি লিখেছিলেন £$ “আমাদের প্রথম কাজ হইবে--যেমন করিয়া 
হউক, একটি লোক স্থির কবা এবং তাহার নিকটে বাধাতা স্বীকার 
করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাহাব চাবিদিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত 
গড়িয়া তোলা |” ( শখদেশী সমাজ ) 

কথাটাকে আবও বাখা কবে তিনি লিখেছিলেন £ “আমাদের 
এমন অনেক উৎসাহী যুবক আছেন যাহারা দেশের ভ্ন্য কেবল 
বাকাবায় নহে, তাগ ম্বীকারে প্রস্ত। কিন্তু কী করিবেন, কোথায় 
যাইবেন, কী দিবেন, কাহাকে দিবেন, কাহারো কোনো ঠিকানা পান 
না। বিচ্ছিন্নভাবে তাগ করিলে কেবল নষ্টই কর! হয়। দেশকে 
চালনা করিবার একটা শক্তি যদি কোথাও প্রত্াক্ষ আকারে থাকিত 
তবে যাহারা মননশীল তাহাদের মন, ধাহার! চেষ্টাশীল তাহাদের 
চেষ্টা, ধাহারা দানশীল তাহাদের দান একটা বিপুল লক্ষ্য পাইত-_ 
আমাদেব বিগ্যাশিক্ষা, সাহিতানুশীলন, আমাদের শিল্পচর্চা, আমাদের 
নানা মঙ্গলানুষ্জান স্বভাবতই তাহাকে আশ্রয় করিয়া সেই এঁক্যের 
চতুর্দিকে দেশ বলিয়া একটা ব্যাপারকে বিচিত্র করিয়া তুলিত।” 
(সফলতার সছুপায় ) 

রবীন্দ্রনাথ এই সকল কথা বলেছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেরও 
পূ্ে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি তার বক্তব্যকে দেশবাসীর 


২০৮ ছুতাবচজ 
সামনে আরও সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করেন । তিনি তখন লিখেছিলেন £ 
“স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট হইতে 
কাড়িয়া লয় নাই, তাহা ঈশ্বরদত্ত__ন্বায়ত্তশাসন চিরদিনই আমাদের 
স্বায়ত্ত। ইংরেজ রাজ! সৈন্য লইয়া পাহারা দিন, কৃষ্ণ বা রক্ত গাউন 
পরিয়া বিচার করুন, কখনো-বা অনুকূল কখনো-বা প্রতিকূল হউন, 
কিন্তু নিজের দেশের কল্যাণ নিজে করিবার যে স্বাভাবিক কর্তৃত্ব- 
অধিকার তাহা বিলুপ্ত করিবার শক্তি কাহারও নাই। সে অধিকার 
নষ্ট আমরা নিজেরাই করি। সে অধিকার গ্রহণ যদি না করি তবেই 
তাহা হারাই । নিজের সেই স্বাভাবিক অধিকার হারাইয়া যদি 
কত্তব্যশৈথিল্যর জন্য অপরের প্রতি দোষারোপ করি তবে তাহা 
লজ্জার উপরে লজ্জা । হাই মামি বলিতেছি, স্বদেশের মঙ্গল 
সাধনের কর্তৃকসিংহাসন আমাদের সন্মুথে শুন্য পড়িয়া আমাদিগকে 
লজ্জা দিতিছে। হে স্বদেশ সেবকগণ, এই পবিত্র সিংহাসনদক 
বার্থ করিয়ো না, পুর্ণ করো |" শতবে প্রাতাকে স্বস্থ প্রধান হইয়। 
অসংযত হইয়া উঠিলে চলিবে না। একজনকে মাশিয়া আমরা যথার্থ- 
ভাবে আপনাকে মানিব। একজনের মধো আমাদের সকলকে 
স্বীকাব করিব । . একজ্ঞনের দক্ষিণ হস্তকে আমাদের সকলের শক্তিতে 
বলি করিয়া তুলিন। আমাদের সকলের চিশ্তা তাহার মন্্ণাগাবে 
মিলিত হইবে এবং তাহাব মাদেশ আমাদের সকলের আদেশরূপে 

ংল৷ দেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইয়া উচিবে |” ( দেশনায়ক ) 


বু বর পর রবীন্দ্রনাথ বালেছিলেন শ্রভাষচন্্রঈ ্ার উদ্দিষ্ট 
দেশনায়ক । প্রকাশ্য সম্বর্ধনা-সভার মাধামে সমগ্র বাঙালী জাতির 
পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ স্তভাষচন্দ্রাকে অধিনায়কের পদে বরণ 
করেছিলেন, ১৯০৭ সালে স্ভাষ যখন বালক মাত্র, রবীন্দ্রনাথ 
তখনই দেশনায়করূপে শ্ুভাষের মাত্বপ্রকাশের উপযোগী ক্ষেত্র তার 
বাণীর মাধ্যমে প্রস্তত করে তৃলছিলেন। ইতিহাসে এইসব 
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যোগাযোগগুলি লক্ষণীয় । স্ুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব সত্যই জাতীয় 
ইতিহাসের ধার! থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ঘটন! নয়। 

গুগড সমিতিতে দুর্যোগ । ১৯০৪ সালে বাংল! দেশে অরবিন্দের 
বৈপ্লবিক সমিতিই গুপ্ত সমিতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ছিল । 
অরবিন্দের সমিতিটি তখনো কোনে! স্বতন্ত্র নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করেনি। অরবিন্দ নিজেও তখনে। রাজনীতিতে প্রকাশ্য কোনো 
নেতৃত্বের ভূমিকা নেননি। তখনো তিনি বরোদার গায়কোয়াড় 
কলেজের অধ্যাপক-_বাংলায় যাওয়া আসা করেন, কিন্তু স্থায়ীভাবে 
থাকেন না। বাংলায় তার সমিতিটিব নেতৃত্বভার যতীন্দ্র ও বারীন্দ্ের 
ওপর ন্যস্ত ছিল। আর নেতৃত্বের প্রশ্নেই এই ছুই ব্যক্তির বিরোধের 
ফলে অরবিন্দের গপ সমিতিটি ১৯০৪ সালেই ভেঙে গিয়েছিল । 

খতীন্দ্র মিলিটারি মেজ্ঞাজ্ের লোক ছিলেন, সবার ওপর কড়াভাবে 
শাসন চালাতেন। সমিতির কেউ কেউ তাতে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল । 
বারীন্দ্র অরবিন্দ ভিন্ন আর কারও নেতৃব মানতে আদৌ প্রস্তত 
ছিলেন না। গোলযোগেব স্ুত্রপাত হয়েছিল এই ভাবে । সাকুলার 
রোডে সমিতির কেন্দ্র ছিল-_যতীন্দ্র সেখানেই সন্ত্রীক বাস করতেন 
এবং তার সঙ্গে থাকতেন তার এক বিধবা বোন । বারীন অপবাদ 
দিলেন যে এ মহিলার সঙ্গে সমিতির কয়েকক্তন অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত 
_যত্ীন্দ্ও সে কারণে অপরাধী । বারীনের মামা সত্যেন বসু ও 
সমিতির সদম্য ছিলেন, অভিযোগটা তার বিরুদ্ধেও উঠল। এই 
নিয়ে তীব্র মন কষাকষি হয়ে দল ভেঙে যায়। বারীন গ্রে দ্বীট ও 
রাক্তা নবকৃষ্ণ দ্্ীটের মোড়ের কাছে গ্রে স্বীটের একটা আস্তাবলের 
ঘরে চলে গেলেন ও সেখানে আলাদা ভাবে দল গড়ার চেষ্টা 
করলেন। যতীন্দ্রও আলাদ। দল রাখাব ক্তন্ত সচেষ্ট হয়েছিলেন । 
দলাদলির খবর পেয়ে অববিন্দ বরোদ। থেকে কলকাতায় এসে 
বারীনের গ্রে গ্্রীটের আস্তানায় উঠেছিলেন । ঘটনার বিবরণ তিনি 
বারীনের কাছেই শুনলেন ও তার পক্ষেই রায় দিলেন। তার বিচার 
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একদেশদর্শী ও পক্ষপাতমূলক বলে অভিযোগ উঠেছিল। সরলাদেবী 
ও পি, মিত্র যতীন্দ্রকে নিরপরাধ বলে মনে করতেন__-কাজেই 
অরবিন্দের বিচার দেখে ভারা অত্যন্ত ক্ষুন্ধ হন। অরবিন্দ ও 
পি, মিত্রের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদও ঘটেছিল। যাই হোক, বারীজ্র 
অথব! যতীন্দ্র কারও পৃথক দলই আর দ্রাড়ায়নি। যতীন্দ্র রাজনীতি 
ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে নিরালম্ব স্বামী নাম ধারণ করেছিলেন, বিপ্লবের 
ইতিহাসে ভার ভূমিকারও এখানে পরিসমাপ্তি। বারীন্দ্র অরবিন্দের 
সঙ্গে দেওঘর হয়ে বরোদায় চলে যান । অরবিন্দের বিপ্লবী কাধধারার 
প্রথম পর্বের এইভাবে অবসান ঘটেছিল। পরে অবশ্য ছুই ভাই-ই 
আবার বাংলায় ফিরে এসে নতুন করে আগুন জ্বালিয়েছিলেন, কিন্তু 
সেকথা পরে । 

১৯০৫। সভাষচন্দ্রের আট বছর বয়স পূর্ণ হয়ে গেল। এখন 
তিনি নবন বংসরের বালক । বিশ্বজগতের সংবাদ গ্রহণের মতো 
ক্ষমতা তার মাধা এখন অল্প মল্প কবে আসছে । এ সময়ে বাংলা 
দেশে যেসব ঘটনা ঘটছিল তা এত উান্তিজ্ঞনাকর যে তাদেখ পবিবারে 
তা নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হত। ভার দাদত্ুরা, আত্মীয়-স্বজন, 
অভ্যাগতগণ, বাবা নিশ্চয়ই বঙ্গতঙ্গ প্রস্তাব ও ঠার বিরোধা 
আন্দোলন নিয়ে বাড়িতে কথাবার্তা বলতেন । বাইরের ছুনিয়ার 
খবরে উন্তেজন। ছিল। বুয়র যুছ্ছে। ই,.বেজদের শোচনীয় ছুর্দশা ও 
রুশ-জাপান যুদ্ধ শিক্ষিত বাঙালীদের সেসময়ে আলোচনার বিষয় 
ছিল। স্রভাষেব মত প্রখর চেতন। সম্পন্ন বালক সেইনব আলোচনা 
শুনতে আগ্রহ বোধ করতেন, আলোচনার ধাবা হতস্তাঙভাবে হলেও 
ঠার কাণে আসত । কটকের বাড়িতে সংবাদপঞ শিয়নিঠ যেত। 
স্ত্ভাষচান্দ্রের অগ্রজ শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র বন্থু মহাশয় আমার্দের 
ভ্ানিয়েছেন যে অমৃত বাজার পত্রিকা অথবা অন্য কোনো ইংরেজি 
পত্রিকা সে সময়ে ঠাদের বাড়ি আমত। মিশনারী স্কুলের ছাত্র 
সুভাষ ইংরেজি ভাষা! ভালোই আয়ত্ত করেছিলেন ততদিনে ? ভাষা 
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আয়ত্ত করার প্রতিভ! তার বরাবরই অসাধারণ । ছাত্র জীবনে এবং 
পরবর্তী কালেও তার প্রতিভার এই দিকটির পরিচয় আমরা পাব। 
যাই হোক, ইংরেজি সংবাদপত্র পাঠ করার মতো ভাষাজ্ঞান তার 
ছিল ; ১৯০৫ সালে জাতীয় ও আন্তষ্ভাতিক সংবাদ সংবাদপত্র থেকে 
আহরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। অবশ্য নয় বছরের 
বালকের নিকট জগংটা খুব স্পষ্ট হবার কথা নয়। সংবাদ পড়ে 
ংবাদের তাৎপর্য অনুধাবন করা তার পক্ষে খুব বেশি সম্ভব ছিল 
বলে মনে হয় না। 

সুভাষ যে সময়ে পি. ই. স্কুলের ছাত্র ছিলেন সে সময়ে স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক ছিলেন মিঃ ইয়' । ঠার স্ত্রী মিসেস ইয়ং ছিলেন 
প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, এরা ছিলেন খাটি ইংবেজ--বিলেত থেকে 
আগত । মিঃ হয়, ছিলেন অপানান্ত বাক্তিবের অধিকারী ও 
দুঢচেতা] পুরুষ । স্কুলে সীমানাব মধো প্রতিটি বাপারে তার 
চরিত্রের ছাপ পড়ত। শৃঙ্খলার বাপারে বিন্দুমাত্র শৈথিল্যকেও 
তিনি মাঙ্তনা করঠন না। ভদ্র ও নিখুত আচরণ তিনি সকলের 
কাছ থেকে দাবী করণেন। ছাত্রদের প্রগ্রেস রিপোটে শুধু পাঠ্য 
বিষয়েই নম্বর দেওয়া হত না, (১) স্বভাব (২) আচরণ (৩) পরিচ্ছন্নতা 
(9) সময়ানুবতিঠা--এই সব বিষয়েও নম্বর দেওয়া হত। তারু 
ফলে পি. ই. স্কুলের ছাত্ররা মাজত ও ভদ্র ব্যবহারেব অধিকারী হত) 
প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী ছাত্রদের আচরণের ক্রটির জন্ত বেত 
মারতে পারতেন- গম্ভীর ও পবিত্র স্বভাবের জন্য সুভাষকে 
সে অবমাননা কোনদিন সইতে হয়নি । 

স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের চরিত্রেরও বণনা পাওয়া যায়। 
মিঃ ইয়ংকে ছাত্ররা শ্রজা করলেও তাকে ভয় করত সবাই-_তার 
রাশভারী স্বভাব ও বেঙ মারার অবাধ অধিকারের দরুণ । মিস 
ক্যাডোগান এবং আগ কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর প্রতি ছাদের 
শরন্ধা ঘা ভয় কোনোটাই ছিল না, অসম্ভ্রোষও ছিল না। মিস এসু- 
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এর মতো৷ কয়েকজন ছিলেন, ছাত্ররা যাদের ত্বণা করত। মিস এস 
যেদিন স্কুলে অনুপস্থিত হতেন সেদিন ছাত্রদের আনন্দের পরিসীম। 
থাকত না। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মিসেস ইয়ংকে সকলেই খুব পছন্দ 
করত। তিনি ছিলেন উদার ও ন্নেহবংসলা ৷ কিন্তু শিশু ব্লাসগুলির 
প্রথমা শিক্ষিকা মিস সারা লরেম্সকেই ছাত্রছাত্রীরা সবচেয়ে 
ভালবাসত। শিশু মন বুঝবার তার ছিল স্বাভাবিক ক্ষমতা আর 
ছিল তার অফুরন্ত দরদ ! তার প্রতি ন্বেহ ও শ্রদ্ধার আকর্ষণ বালক 
সুভাষও অন্যদের মতোই অনুভব করেছিলেন। 

স্বভাষ এই ইংরেক্তিভাষী স্কুলে ঢুকে অসুবিধায় পড়েননি 
কতকটা সারা লরেন্সের সহানুভূতিশীল ব্যবহারের জন্য, আর কতকটা! 
তার সরল আত্মবিশ্বাসের জন্য । ইংরেজি অবশ্য ক্রমে ক্রমে ভিনি 
রপ্ত করে নিয়েছিলেন। প্রথম দিককার সেই পেন্দিল সরু মোটার 
মতো কাহিনী আর বিশেষ পুনরাবৃন্ত হয়নি । 

এই স্কুলে ভারতীয় ছাত্রদ্রে সামাক্তিক ও ধমীয় সংস্কারে আঘাত 
দেবার কোনে! প্রচেষ্টা ছিল না। ভারতীয় ছাদের ওপর জোর 
জুলুম বা অন্যায় ও লীড়নমুলক বাবহার স্কুল ক্ষর্তৃপক্ষ করেননি । 
তাদের প্রতি বিশেষ ধরণের কোনো ব্যবহারও করা হত না। তাই 
বেশ সহজ ও ন্বচ্ছন্দভাবে স্মভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনের দিনগুলি এখানে 
কেটে যাচ্ছিল। ক্লাসের সেরা ছেলে, একটি মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারের 
বালক, আচরণে ব্রটিহীন-_কে না তাকে শ্েছ করবে? অন্ততঃ 
তাকে কোনো রকম পীড়ন বা অপমানকর বাবহার ভোগ করতে 
হয়নি। স্কুলের আবহাওয়া ও ভাবধারার সঙ্গে তিনিও বেশ খাপ 
খাইয়েই নিয়েছিলেন । 

তবু সেই মধুর সম্পর্কেও একদিন ফাটল ধরল। একটা ভিন্ন 
ভাব যেন কোথা হতে এসে উপস্থিত হল। বাঁশির সুর কেটে গেল। 
ইংরেজিয়ানার পরিবেশ সুভাষের চিত্তকে অসোয়ান্তিতে ভরে তুলল । 
হয়তো! তার বয়স বাড়ছিল, স্বাভাবিক চেতনাও জাগ্রত হয়ে উঠছিল 
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--তাই আর ইংরেজ সুলভ পরিবেশে নিজের চিত্তের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় 
রাখ! শক্ত হয়ে উঠছিল। ১৯০২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯০৯ 
সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এই সাতটি বছরে তার অভিজ্ঞত।, বোধ ও 
পছন্দ-অপছন্দের শক্তি যেমন বাড়ছিল, গোটা দেশের মানসিকতাও 
তেমনি দ্রেত পরিবতিত হয়ে যাচ্ছিল। কত না ঘটনা ঘটে গেল 
দেশে মাত্র এই কয়েক বছরে। তার প্রতিক্রিয়। স্দূর কটকের এই 
স্কুল গৃহের অত্যন্তরেও এসে পৌছেছিল। অবশ্য মনে রাখতে হবে 
যে কটক তখনও বাংলা দেশেরই একটি শহর বলে পরিগণিত 
হত; বাংল! দেশের বাইরে ওড়িশা স্বতন্ত্র প্রদেশ রূপে তখনও গঠিত 
হয়নি । 

বজতঙ্গের জিদ্ধাস্ত। লর্ড কার্ভন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবটি নিয়ে 
বাঙালীর সঙ্গে একটু চাতুরী খেলেছিলেন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
সমস্ত বাংলা দেশে যখন প্রতিবাদের তরঙ্গ উঠেছিল তখন তিনি 
প্রকাশ্টে নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস 
১৯০৩ ও ১৯০৪ সালের অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ 
করে। ১৯০৫ সালের ১১ই জানুয়ারি কলকাতায় বাংলার বিভিন্ন 
জেলা থেকে আগত তিন শত জন প্রতিনিধির একটি সম্মেলন স্যার 
হেনরি কটনের সভাপতিত্বে অনুষ্টিত হয়েছিল । কটন বলেছিলেন ; 
যদি প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বঙ্গবিভাগ করতেই হয় তবে বিহার ও 
ছোটনাগপুরকে বাংলা থেকে আলাদ! করে পৃথক প্রদেশ করা হোক 
এবং তার বদলে আসামতুক্ত সিলেট ও কাছাড় এই ছুটি বাংল! ভাষা- 
ভাষী জেলাকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হোক । এই সম্মেলনের 
গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সম্পর্কে সরকার 
তখন পধস্ত কোনে পাকা সিদ্ধান্ত করেননি জেনে সম্মেলন সুখী 
হয়েছে এবং এবিষয়ে সরকারের মত প্রকাশ্রে বাক্ত করা হোক । 

এই অনিশ্চয়তার মধ্যে মে মাসে লগুনের সংবাদপত্র সানডে 
স্ট্যাগ্ডার্ডে প্রকাশিত হল যে সেক্রেটারি অফ স্টেট বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবটি 
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মেনে নেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। সেক্রেটারি অফ স্টেট বা ভারতসচিব 
ছিলেন মিঃ ব্রোডোরিক । তিনি হাউস অফ কমবে জানালেন যে 
না, সিদ্ধান্ত হয়নি, প্রস্তাবটি তখনও বিবেচনাধীন । কিন্তু 8ঠ1 জুলাই 
তিনি পুনরায় কমন্স সভায় জানালেন যে বজভঙ্গ প্রস্তাব ব্রিটিশ 
সরকার মেনে নিয়েছেন। সরকারী সিদ্ধান্ত হল আসাম, ঢাকা, 
ট্টগ্রাম ও রাজশাহী ডিভিশন মিলে পৃববঙ্গ নামে একটা আলাদা 
প্রদেশ হবে। বিহার, ওড়িশা, ছোটনাগপুর সহ পশ্চিমবঙ্গও একটা 
নতুন প্রদেশ রূপে গঠিত হবে। ৬ইজ্ুলাই কলকাতার সংবাদ- 
পত্রগুলি এই সংবাদ প্রচার করে--সরকারও তা সতা বলে স্বীকার 
করে নেন । ৭ই জুলাই তারিখেই সুরেন্দ্রনাথ বেঙ্গলী পত্রিকায় লিখলেন 
তার বিধ্যাত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 4 0190 39010179] 101395067. 
তিনি লিখেছিলেন যে সরকার যদি তাব সিদ্ধান্ত না পাণ্টায় তবে 
এদেশে ব্যাপকতম ক্তাতীয় সংগ্রাম সুরু হয়ে যাবে । দেশবাসী 
নিয়মতান্ত্রিক পথে এই সংগ্রাম পরিচালনা করবে ও সেজন্য যে কোনো 
রকম তাগ বরণেও কুষ্টিত হবে না। তার কথায় “৬৩ 21৩ 
2206 £01]1গা 01 036 517781165 258££610017 ৮106] ০ 589 
0096 6 216. 017 0136 0171651701010 06 217 06110290017 ৮91)101), 
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না, স্ররেন্্রনাথের মন্তব্যে কোনে৷ অতিরগ্জন ছিলনা-_-সতাই এই 
উপলক্ষে দেশে যে আন্দোলন দেখা! দিল তার বাপকতা ও গভীরতা 
ইতিপূর্বে আর কোনো আন্দোলনেই দেখ! যায়নি । সরকারী সিদ্ধাস্ত 
ঘোষণার আগেই যে প্রতিবাদের ঝড় দেশের সবন্র্ট উঠেছিল 
ইতিপূর্বে মে বিষয়ে উল্লেখ করেছি । কলকাতা টাউন হলে হিন্দু, 
মুসলমান, মহারাজা, নবাব, রাজা, শিক্ষিত জেণী ও জনসাধারণ 
ইত্যাদি সকলের সমবেত সভা অন্ততঃ পাচবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
বঙ্গভঙ্গ গুষ্থানের প্রতিবাদ করার জন্য । বৃটিশ ইপ্ডিয়ান আসো- 
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সিয়েশন, বেঙ্গল ল্যাগ্ডহোল্ডা্স আ্যাসোসিয়েশন ও অন্ঠান্ত সমিতি 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মেমোরাগ্ডাম দিয়েছিল। সত্তর হাজার লোকের, 
স্বাক্ষরযুক্ত একখানি দরখাস্ত পুধবঙ্গ থেকে ভারত সচিবের কাছে 
পাঠানো হয়েছিল। সমস্ত ভাবনীয় সংবাদপত্র একযোগে এই 
প্রস্তাবের তীব্র সমালোচন: করেছিল। সরকার এসব প্রতিবাদ 
গ্রাহোর মধো আনেননি। বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভায় তাই লেফ টেম্তাণ্ট 
গভর্ণরকে সম্বোধন করে অন্থিকা চরণ মজুমদার বলেছিলেন £ খুনী 
আসামীকেও দগ্ডাদেশ দেবাব আগে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী 
তা জ্ঞানানো হয়, কিন্ধু ৩ কোটি বাঙালীর সবনাশ করার আগে 
তাদের কথাটা সরকার একবার শোনাও দরকার মনে করেনি। 
ভৃপেন্দনাথ বনু বলেছিলেন ; মুঘল ও পাঠান রাক্তত্থেও বাঙালীর 
যে সর্বনাশ কল্পনা করা যায়নি ইংরেক্ত রাজতে ভাই ঘটল- বাংল! 
দেশ ও বাঙালী জ্রাতিকে ভেঙ্গে দু টুকরো করা হল। এখন থেকে 
আমাদের একমাত্র কাক্ত হবে সরকাবী সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্ত 
চেষ্টা করা । 

বাংলা দেশের সংবাদপত্রগুলি দেখিয়ে ছিল যে বঙ্গ বিভাগের 
ফলে পশ্চিমনঙ্গ, বিহার ও গুড়িশা মিলিয়ে যে নতুন প্রদেশটি গঠিত 
হচ্ছে তাতে বাঙালীর সংখা। হবে ১ কোটি ৭০ লক্ষ, হিন্দীভাষীর 
সংখা! হবে ২ কোটি ও গুড়িয়াভাষীর সংখা তার সঙ্গে যুক্ত হবে” 
ফলে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালী হবে একটি সংখালঘু সম্প্রাদায়। পৃববঙ্গে 
হিন্দু বাঙালীর অবস্থাও যে শোচনীয় হবে মাগেই সেকথ। উল্লেখ 
করেছি। 

বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের বিরুছ্ে হিন্দুদের পাশাপাশি প্রথমে বাঙালী 
সুসলমানরাও দাড়িয়েছিল। ও"ডনেল লিখেছেন £ “বাংলার মুসলিম 
সমাজের দেশপ্রেমিক, অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণী প্রথমাবধি 
বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিল ।” ( 00:10901)1)6]] : [176 (0৪5০5 ০0: 
15561 19150015050 210 115019501৬0) 


২১৩ সভাবচজ 


কিন্ত কার্জন স্থকৌশলে মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লার চারপাশে 
জমায়েৎ হুল কিছু মুসলমান-_-১৯০৬ সালে যারা যুসলিম লীগ 
সংগঠিত করেছিল। 

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কলকাতাকেও পিছনে ফেলে এগিয়ে 
গিয়েছিল বাংলার জেলাগুলি। সমাজের নিয়স্তর পর্যস্ত এই 
আন্দোলনের আবেদন পোৌছেছিল। ময়মনসিংহের মুচিরা বিলেতী 
জুতা সারাতে পর্যস্ত অস্বীকার করেছিল। বরিশালের ওড়িয়া 
পাচকরা যে বাড়িতে বিলেতী খানা হয় সে বাড়ীতে কাজ 
করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। ফরিদপুরের ধোপারা৷ বলেছিল 
বিলেতী কাপড় তারা কাচবেনা। এতিহাসিক তাই লিখেছেন £ 
“1)05 91511 (0910060 ভা 02110117£) 11560 25 06118 
10290617400 100605519]” (0২. 0. 71910177081, [7156015 ০01 
16200]0 100৮2100616 ৮০] 11) 0. 14) 1 এই সঙ্গে যোগ 
দিয়েছিল বাংলার ছাত্রসমাজ । অকুতোভয়, ত্যাগৰ্রতী এই ছাত্ররাই 
পরে বাংলায় বিপ্লবকে আহবান করে এনেছিল । 

সরকার পক্ষ থেকে বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব কার্যকর করার দিন ধার 
হয়েছিল ১৬ই অক্টোবর । লেফটেন্াণ্ট গভর্ণর রূপে স্যার জোসেফ 
ব্যামফিন্ড ফুলার এদিন নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের 
কাভার গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণাও করা হয়। এই ঘোষণ। 
প্রকাশের পর আন্দোলন আরও সঙ্ঘবদ্ধ ৪ শক্তিশালী রূপ নেয়। 
এমনকি সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণ পগ্ডিতরাও এই আন্দোলনে যোগ 
দিয়েছিলেন। ন্রদূর মফংন্বল অঞ্চলে নিড়ত পল্লীর অশিক্ষিত 
কৃষকরা পর্যন্ত ব্ছ গ্রাম হেঁটে পার হয়ে ডাকঘরের কাছে এসে 
অপেক্ষা করত, কলকাতা শহর থেকে ডাকযোগে সংবাদপত্র গেলেই 
বাবুদের মুখে পাঠ শোনার জন্য __মান্দোলনের প্রতিটি খবর জানার 
জন্য তারা ছিল উদগ্রীব। মুসলমান সম্প্রদায় সাধারণভাবে এ 


বভাষচজ্ ২১৭ 


আন্দোলনে যোগ না দিলেও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মুসলমান, যেমন, 

আবাল রন্থুল, লিয়াকৎ হোসেন, আব্ল হালিম গজনভী, 

ইয়ুন্থৃফ খা বাহাছুর, মোহাম্মদ ইসলাম চৌধুরী প্রন্ৃতি আন্দোলনে 
ংশ গ্রহণ করেছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অন্রসারে ১৬ই অক্টোবর বা ৩০শে আশ্বিন 
রাখি-বন্ধন-উৎসব ও অরন্ধন ব্রত পালিত হয়েছিল। সেদিন ব্যবসা- 
বাণিজ্য বন্ধ ছিল, গাড়ি ঘোড়া রাস্তায় চলেনি, দোকানপাট 
খোলেনি। বিকালে ১৯৭ আপার সাকুলার রোডের মাঠে 
ফেডারেশন হল বা মিলন মন্দিবের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে আহৃত 
জনসভায় পঞ্চাশ হাজার লোক যোগ দিয়েছিল। বৃদ্ধ আনন্দমোহন 
বন্যান্ট রোগশয্যা থেকে আরাম কেদাবায় বহন করে এনে সভাপতির 
আসনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল । যে শপথ বাকা সেদিন সভায় 
পঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তার বালা অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। 
শপথ বাক্যটি ছিল এই £ "যেহেতু বাঙালী ভ্ঞাতির সবজনীন 
প্রতিবাদ অগ্রাহা করিয়া গবর্মে্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্ষে 
পরিণত করা সঙ্গত বোধ কবিয়াছেন, সেহেতু আমরা এই প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল 
নাশ করিতে এবং বাঙালী জ্ঞাতিব একতা সংরক্ষ" করিতে আমরা 
সমস্ত বাঙালী জ্তাতি, আমাদের শক্তিতে ষাহাকিছু সম্ভব তাহার 
সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা মামাতদব সহায় হউন |” 

১৯০৫ সালেব আন্দোলন পাঁচটি নতুন বাজনৈতিক ধারণা ও 
কর্মপথের জন্ম দিয়েছিল । এ যাবত কাল পধস্তু আমাদেব রাজনীতি 
ছিল আবেদন-নিবেদনধমী ; বহ্ষিমচন্দ্র, রবীন্দনাথ ও অরবিন্দ 
তীব্রভাবে এই ভিক্ষানীতিৰ বিরুদ্ধতা করলেও সুবেন্্নাথ প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দ এই নীতিকে অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু এইবার দেখা 
গেল ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ পধন্ত হাজার হাক্তার জনসভা, দরখাস্ত, 
সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের কাছে ঘে আবেদন 


২১৮ স্কভাষচজ 


জ্ঞানানো হয়েছিল তা পদদলিত করে বঙ্গবিভাগে সরকার উদ্যত হুল। 
তার ফলে দেশে শক্তিশালী গণ-আন্দোলনের প্রয়োজন সবাই উপলব্ধি 
করল। দ্বিতীয়ত ইংরেজকে শিক্ষা দেবার জন্য, বিপদে ফেলার 
ভগ্তা বিলিতী দ্রবা বয়কট করার কথা ওঠে-_পরে এটিই সাধিক 
অসহযোগের নীতিতে রূপান্তরিত হয়। এই অসহযোগ আন্দোলনের 
সঙ্গে গান্ধী ও দেশবন্ধুর মতো ম্ভাষচন্দ্রও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত 
হবেন--কাজেই অসহযোগ আন্দোলনের স্চন? যে বাংলা দেশের 
১৯০৫ সালের বয়কট আন্দোলনে ঘটেছিল একথা মনে রাখা দরকার। 
তৃতীয়ত বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী দ্রবা বাবহারের কথ! উঠেছিল-_ 
এই স্বদেশীর প্রস্তাবই পরবতী কালে পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ভাবধারায় ও 
কাধক্রমে রূপান্তরিত হয়। জ্ঞাতীয় স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, 
জাতীয় শিল্প, জাতীয় সরকার ও পূর্ণ স্বরাজের চিন্তা ও 
দাবীর ্ত্রপাত ঘটে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন কালেই। 
সুভাষচন্দ্র জাতীয় বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিল্প, জাতীয় 
সরকার ও স্বরা্জ__এই সবকটি দাবী ও কাধক্রমের সক্ষে ওতপ্রোড 
ভাবে জড়িত হবেন। চতুর্থ, ছাত্রশক্তি যে দেশমুক্তির রাজনীতিতে 
অপরিহার্য, ছাত্ররাই যে স্বাধীনতা-আন্দোলনকে শক্তি জোগায়, 
১৯০৫ সালের আন্দেলনে সেকথা প্রথম প্রমাণিত হয়েছিল। 
ছাত্ররা ছিল সেদিনের আন্দোলনের প্রাণ। শ্ভাষচন্দ্র তার 
রাজনৈতিক জীবনে ছাত্র ও যুবকদের সংগঠিত করার দায় স্বীকার 
করে নিয়েছিলেন, তারুণ্যশক্তির সহযোগ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
তাঁর মতো এত বেশি করে আর কেউ চায়নি, পায়ওনি। পঞ্চমত, 
অহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনের সীমার বাইরে যে অন্ত্রশস্্র নিয়ে, 
বিপ্লবযজ্ঞের আয়োজন দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন 
১৯০৫ সালেই দেশে সেটা প্রথম ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে। 
আমরা দেখেছি, এর মাগে অরবিন্দ-বারীম্দ্রের বিপ্লবী সমিতি গড়ার 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ তাদের মতে ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না। 


স্ভাবচজ্জ ২১৯ 


১৯০৫ সালের আন্দোলনে ক্ষেত্র প্রস্তত হয়েছিল। তারই ফলে 
অন্বশীলন সমিতি সারা বাংলায় প্রসৃত শক্তি সঞ্চয় করে গড়ে 
ওঠে, যুগান্তর দলের আবির্ভাব এবং বহির্ভারতে বিপ্লবী সংগঠন দানা 
বেঁধে ওঠে। সুভাষ এই বিপ্লবী ধারাবও ধারক ও বাহক । এই 
সব কারণে একথা বল! চলে যে বক্ষভঙ্গ আন্দোলন এমন কতগুলি 


ভাব ও শক্তির স্যরি করেছিল যা শ্মভাষচন্দ্রের আবির্ভাব-ক্ষে ত্রকে 
প্রস্তত করেছিল এবং তার মত ও পথকে ও অনেকাংশে নির্ধারিত করে 
দিয়েছিল । 


ছাজ জাগরণ। ছাত্ররা ছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাণ। 
সরকার 'ভাই ছাত্র দলন নীতি অবলম্বন করেছিল। ব্রহ্গবান্ধব 
উপাপ্ধায় তার "সন্ধ্যা পত্রিকায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন £ 
“তোমরা গোলদীঘির গোলামখানায় প্রশ্াব করে দিয়ে চলে এষ |” 
ছাত্ররা এই কথায় সম্মতি জানিয়েছিল। কলেজ স্কোয়রে দশ 
হাজার ছাত্রের এক সমাবেশে বিপিন পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
সতীশ মুখাজী প্রভৃতি জ্ঞাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্গার প্রয়োজনীয়তার 
কথা বললে ছাত্ররা তুমুল করতালি ধ্বনি দিয়ে তাদের সমর্থন 
করে। ম্ুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কিন্তু এ বিষয়ে ভিন্ন মত 
পোষণ করতেন। ছাত্রদের এক সভায় সভাপতিত্ব করতে যেয়ে 
তিনি যখন বলেছিলেন £ “তোমরা গবনমেন্টেব স্কুল-কলেজ 
বয়কট কোরোনা, কোরোনা”। তখন ছাত্ররা ক্ষেপে উঠে “থামুন 
মশায়' বলে তাকেও বসিয়ে দেয়। 

নরম পন্থা! ও চরম পন্থা । বঙ্ষ-ভঙ্গ আন্দোলনের পরম মুহুর্তেই 
বাংলায় নরম পন্থা ও চরম পন্থার মধো পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। 
বন্তত এ পার্থকা পূবেই ছিল। তবে চরমপন্থীরা এতদিন 
নেতৃত্বভার পায়নি-_ এখন তারা দেশের নেতৃত্বের দাবীদার হয়ে 
উঠল, তাই এই প্রকাশ্য সংঘাত। নরমপন্থীদের সঙ্গে প্রকাশ্য 
সংঘাত একদিন আসতই, কিন্তু শীষ সেটা যখন এসেই পড়ল 
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তখন চরমপন্থীরা কাল বিলম্ব না করে নিজেদের সংগঠিত 
করতে চাইল। মনে রাখা দরকার যে চরমপন্থীদের সকলেই 
সশক্্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন না কিংবা হিংসাত্মক কাধকলাপেও 
লিপ্ত ছিলেন না- যেমন বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি । 
কাশী কংগ্রেস। কাশী কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন 
গোখলে। দেশবন্ধু পরিচালিত বাংলার চরমপন্থীরা৷ যখন স্বদেশী 
ও বয়কট এই ছুই প্রস্তাব উত্থাপিত করলেন তখন গোখলে বললেন 
স্বদেশী অত্যুত্ধম জিনিস, তাছাড়া ওতে ইংরেজ বিদ্বেষও নেই; 
স্থতরাং সারা ভারতের জন্যই স্বদেশী প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে 
পারে । কিন্তু বয়কট ( বিলিতী দ্রব্য ও বিলিতী শিক্ষা!) প্রস্তাবে 
ইংরেজর প্রতি বিদ্বেষ আছে-_-অতএব ভারতবধ বা কংগ্রেস এই 
প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে না। গোখলের এই কথায় অধিবেশনে 
তুমুল গোলযোগ হতে পারত-_কিন্তু হল না; কারণ কাশী 
ংগ্রেসের অস্তরাল থেকে ভগিনী নিবেদিতা নরমপন্থী ও চরম- 
পন্থীদের মধ্যে একটা সাময়িক আপস ঘটিয়েছিলেন। গোখলে 
সেই আপসের শর্ত মেনে তার ভাষণে একথাও বললেন যে বয়কট 
প্রস্তাব সারা ভারতের ক্ষেত্রে আপাতত প্রযোজ্য না হলেও 
বাংলায় তা প্রযোজ্য হবে এবং সমগ্র ভারত বাংলার আন্দোলনকে 
সর্বতোভাবে সমর্থন করবে। কাশী কংগ্রেসে বাংলার চরমপন্থীদের 
প্রথম সঙ্ববন্ধ আত্মপ্রকাশ ঘটে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই দলের 
অন্তরালবর্তা পরিচালক ও বিপিন পাল প্রকাশ্য নেত। ছিলেন,_ 
অরবিন্দ তখনে। বরোদায়। 


ভবানী মন্দির । অরবিন্দ বরোদায় তখনো! অধ্যাপনা করেন, 
বদিও স্বদেশ্ট আন্দোলনের সময় কলকাতায় এসে তিনি আন্দোলনে 
অংশ নিয়ে গেছেন। প্রকাশ্য বক্তৃতা তিনি তখনে। করতে পারতেন 
না, তার বিপ্লবী দলও তখন ভেঙ্গে গেছে__ডার বিপুল লেখার 
মুগও তখন নুরু হয়নি। কাজেই তিনি সে সময় নেত! হুননি। 
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যোগসাধনার বলে আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা ভারত স্বাধীন করার 
কথা তিনি তখনই চিন্তা করতেন ও বরোদায় যোগাভ্যাস 
করতেন। সেই অবস্থায় ১৯০৫ সালের শেষ দিকে “ভবানী মন্দির” 
নামে পনেরো-ষোলো! পৃষ্ঠার একখানি ইংরেজি পুস্তিকার পাগুলিপি 
তিনি বারীন্দ্রের হাত দিয়ে বাংলায় পাঠান। বারীন্দ্র কলকাতায় 
এসেই বইখানি ছাপিয়ে বিলি করেন। এই বইয়ের প্রথমে ছিল 
মা ভবানীর উদ্দেশ্টে একটি স্তব। বইয়ে একটি পরিকল্পন! দেওয়া 
ছিল এই মর্মে যে কোনো দূর ছূর্গম পাহাড়ে একটি মন্দির 
স্থাপিত হবে। এই মন্দিরে মা ভবানীর মৃতির সামনে ভারতের 
স্বাধীনতার ভন জীবনোতসর্গকামী বিপ্রবীদের দীক্ষা এবং আধ্যাত্মিক 
শিক্ষা দেওয়া হবে। এই গ্রন্থের বক্তব্য বাংলার বিপ্লবীদের ওপর 
অপানাগ্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। অরবিন্দ এই বইয়ে 
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অরবিন্দের বক্তব্য ছিল স্বচ্ছ ও গভীর। সত্যদ্রষ্টার মতোই তিনি 
লিখেছিলেন £ “ভারতকে আবার পুনর্জন্ম লাভ করতে হবে, 
কেননা বিশ্বের ভবিতব্যই তার পুনজ্ঞন্ম দাবী করে।”".এই মহান 
কাজ-_যে কোনে জাতির পক্ষেই এটি মহত্বম ও আশ্চর্ধতম কাজ-_ 
স্বর করার জন্যই ভগবান রামকৃ্চ আবিভূতি হয়েছিলেন ও 
বিবেকানন্দ প্রচার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। একদিন মনে 
হয়েছিল যে এই কাজ ভ্রতগতি এগিয়ে যাবে। আব্ধ দেখছি 
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কাজের অগ্রগতি থেমে এসেছে, তার কারণ আমাদের আত্মার 
ওপর তামসিকতার ভয়ঙ্কর মেঘ নেমে এসেছে--ভয়, সংশয়, দ্বিধা 
ও আলম্তই সেই মেঘ। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নিয়েছে 
ভক্তির পথ, কেউ বা নিয়েছে জ্ঞানের, কিন্তু শক্তির অভাবে, 
কর্মের অভাবে সেই ভক্তি জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। আমাদের মনে 
রাখা দরকার যে যিনি কালী, যিনি ভবানী, যিনি শক্তিময়ী 
জননী রামকৃষ্ণ তারই আরাধনা করতেন ও তার সঙ্গে একীতৃত 
হয়ে গিয়েছিলেন ।"-"বাক্তির দ্বিধাদ্বন্ব ও বার্থতার ওপর ভারতের 
ভবিতবা নির্ভর করবে না: মা চান তার পুজা স্থাপনা ৪ 
বিশ্বজনীন করাব উপযুক্ত মানুষ দেশে দেখ! দিক।” ( অনুবাদ 
লেখকের ) 

অরবিন্দের ভবানী-মন্দির দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে, বিশেষত 
বিপ্লববাদীদের উদ্বদ্ধ করেছিল__কিন্তু সে সময়কাব বাজনৈতিক 
নেতার! অরবিন্দের বক্তবাকে সমর্থন করতে পারেন নি। স্বেন্্রনাথ, 
গোখলে, ভূপেন্দ্রনাথ বন্ত প্রন্ৃতি যুক্তিবাদী বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞবা 
ভারতের স্বাধীনতার জন্য শঞ্চিপুক্তার ঠবে জ্বস্থা রাখবেন না 
এটাই ছিল স্বাভাবিক, তিলক বিপিন পাল, লালা লাজপত রায়ের 
মতো! চরমপন্থী নেতারাও অববিন্দ-প্রচারিত তবেব অনুকূলে 
ছিলেন না। বস্ততঃ নেতাদের মধ্যে কেউই--এক নিবেদিভা ও 
চিন্তরঞ্জন দাস ছাড়া-_-এই তবে প্রতি গুরুহ আরোপ করেননি । 
কিন্তু ম্ৃভাষচন্দ্রের ভ্ীবনে ভবানী-মন্দিরের মতবাদ অমোঘ 
নম্ত্রেরে মতো ছিল--ঠিনি এর সব কথাই সতা বলে জীবনে 
অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। “ভবানী-মন্দিরে' যে সভ্যাপলব্ি 
ছিল সুভাষচন্দ্র চরিত্রে ও জীবনে তা সার্ক ও ফলপ্রস্থ 
হয়েছিল। ।ভবানী-মন্দিরের' লেখকের কল্পনা ও খবিদ্বষ্টি আগে, 
সুভাষচন্দ্রের মতো পুরুষের আত্মপ্রকাশ তার পরে-_এটাই 
ইতিহাসের ধার! সম্মত । অরবিন্দ ভারতের মুক্তির জন্য, গৌরবোজ্দরল 
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ভবিষ্তৎ গঠনের ভন্য ঘে শক্তি সাধনার আবশ্যকতার কথ! 
বলেছেন সেই প্রয়োজনবোধের মূলেই সুভাষচন্দ্রের মতো! সিদ্ধকাম 
শক্তিসাধকের আবির্ভাব ঘটে থাকে । এটাই কাল্দপ্রমাণিত সত্য। 
আমরাও সে কারণে ভবানী-মন্দির গ্রন্থের প্রচারিত তত্বের কথ! 
আলোচনা না করে পারিনি । 

কয়েকটি ঘটনা । ১৯০৫ সালের অন্যান্ত ঘটনার মধ্যে 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু (১৯শে জানুয়ারি ) উল্লেখযোগা । মহধির 
সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের একটা অধ্যায় যেন শেষ 
হয়ে গেল। উনিশ শঠকের বাংলায় সবচেয়ে বড় আন্দোলন 
ছিল ধর্ম ও সমাজ সস্কাবেব আন্দোলন-_-একদিন দেবেন্দ্রনাথ 
ছিলেন তার পুরোধা । বিশ শতকের বাংলায় সবচেয়ে বড় আন্দোলন 
ক্ুূপে “খা দিল রাধ্রমুক্তির আন্দোলন । এই নতুন আন্দোলনের 
সুচনা পবেই বিগত যুগের নেতাব মুভ্তা হল। নবযুগের নতুন 
বধালায় দেবেন্দ্রনাথেব পুত্রবা *তদিনে নেতা আসনে বসেছেন। 
পুরানো বিদায় নেয়, নতুন আনে-হতিহাসেক ধারা এইভাবে 
বজায় থাকে । 

সরলা দেবী, -দেবেন্দছনাথের দৌহিত্রী_বাংলার রাজনীতি 
থেকে এই সময় একরকম বিদায় নেন। ভিনি খিয়ে করলেন 
পাঞ্জাবে_ রামতুক্ত দন্তচৌধুরী নামে এক পাঞ্জাবী যুবককে । তার 
হ্বদেশ সাধনায় তার ফলে ছেদ পড়েনি, বরং বাংলার উত্তপ্ত 
রাজনীতিকে তিনি ৪ যতীন্দ্রনাথ বন্পোপাধায় পাঞ্জাবে নিয়ে 
আসেন । পাগ্তাবে বিপ্লবী সমিতির গোড়াপন্তন তারাই করেছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ এই বছর “ভাগার' নামে একটি মানসিক পত্রিকা ও 
ব্রহ্মবান্ধব ভার “সন্ধা দৈনিক প্রকাশ করেছিলেন। সমকালীন 
রাজনৈতিক ও জ্ঞাতীয় সমস্যা এই ছুটি পত্রিকাতেই আলোচিত 
হত। ব্রহ্ষবান্ধব সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কালোপযোগী একটা 
নতুন ভাষার ন্যগ্রি করেছিলেন-_তীব্র ব্যঙ্গ ও আক্রমণপূর্ণ, সাধারণ 


২২৪ ভুতাবিচত! 
মানুষের, এমনকি মুটে ও মজুরের ও বাজ্জারে চলতি কথোপ- 
কখনের ভাষা থেকে শব আহরণ করে এক অদ্ভুত তেজোপূর্ণ 
ভাষ! তার হাতে স্বতঃসিদ্ধ রূপ নিয়েছিল। রাজনৈতিক আলোচনাকে 
সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দিতে তার অনায়াস সাফল্যকে 
আজ পর্যস্ত আর কেউ অতিক্রম করতে পারেনি । 

১৯০৬ ১৯০৭, ১৯০৮। স্থভাষচন্দ্রের অগ্রজ সুরেশচন্্র বন্থ 
বলেছেন যে তাদের পরিবারে রাজনীতির আলোচনা বেশী স্থান 
পেত না। জানকীনাথ ছেলেমেয়েদে সঙ্গে এসব আলোচনায় 
যোগ দিতেন না, আত্মীয় স্বজনরাও রাজনীতির চর্চা করতেন 
না. বাড়ির ছেলেমেয়েরা বাইরের কারও সঙ্গে মেশার সুযোগও 
পেতনা। অথচ একথাও সত্য এবং স্থুরেশ বাবুও আমাদের 
কাছে স্বীকার করেছেন যে তার বাবা জ্তানকীনাথ প্রাতোক 
বছর কংগ্রেল অধিবেশনে যোগ দিতেন এবং তিনি ছিলেন 
একজন অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক ৪ জাতীয়তাবাদী । ১৯০৪ সালে 
বন্থে শহরে কংগ্রেসের যে বিংশতি বাঘিক অধিবেশন বসে 
সুরেশ বাবুর বয়স তখন মাত্র তেরো বছর-_বাকা-মার সঙ্গে তিনিও 
সেই বয়সে কংগ্রেস অধিবেশনে গিয়েছিলেন । জানকীনাথ সঙ্গে 
প্রভাবতী দেবী ও 'একটি ছেলেকে নিয়ে যেতেন। এবং প্রতোক 
দিন বিকালে ঘোড়ার গাড়িতে জানকীনাথ ও প্রভাবতী কটক 
শহরের প্রান্তে মহানদী তীরে ছুজন ছেলে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে 
বেড়াতে যেতেন-_স্থুরেশ বাবু একথাও আমাদের জানিয়েছেন। 
এই সব ভ্রমণে স্রভাষচন্দ্রও সঙ্গী হতেন মাঝে মাঝে-বাবার মুখে 
রাজনীতির কথা, বিশেষত জাতীয় আন্দোলনের কথা তিনি 
একবারও “শানেন নি তা মনে হয় না। মুভাষটজ্দ্রের মেজদাদা 
শরৎচন্দ্র বন তার চেয়ে সাত আট বছরের বড় ছিলেন; শরৎবাবু 
ছিলেন তীক্ষধী, রাজনীতি সচেতন ও বাগ্ী-_-ছাত্রজীবনেই এই 
সব গণ তার মধ্যে বিকশিত হয়েছিল। শ্ররেশ বাবু বলেছেন 


ছতাবচজ ২২৫ 


শরৎচন্দ্র জাতীয় বিষয় নিয়ে বক্তৃতা অভ্যাস করতেন, সমকালীন 
বিখ্যাত বক্তাদের বক্তৃতা অধ্যয়ন করতেন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
বিষয়গুঙ্গি থাকত তার নখদর্পণে । ম্ুরেশ বস্ত্র মহাশয় এখন বৃদ্ধ 
হয়েছেন, কিস্তু তার আশ্চর্য সজীব স্মতি, এমনকি খুঁটিনাটি 
ব্যাপার ও সন তারিখের কথাও যেমন অভ্রাস্তভাবে তিনি 
বলতে পারেন তাতে তার কাছে বসে স্মভাষচন্দ্রের প্রসঙ্গে তার 
স্মৃতিকথ। শুনতে শুনতে বিস্মিত হয়েছি । তিনি বলেছেন প্রায় 
দেড় বছরের ব্যবধানে তার এক একটি ভাই-বোনের জন্ম-_ 
বাবা মা কোনো একজনের প্রতি দীর্ঘদিন তাই তাদের স্সেহ 
উক্জাড় করে দিতে পারতেন না। ভাইবোনরা তাই কেউ আত্ম- 
কেন্দ্রিক হতে পারেনি, কিন্তু 'ভাদের মধো পারম্পরিক সম্ভাব 
ও স্ৃস্ভতা যথেষ্ট থাকা সত্বেও প্রতোকেই নিজ নিজ স্বাতস্ত্রাকে 
অবলম্বন করতে গোড়া থেকেই অভ্যস্ত হয়েছিল। ভাইবোনরা 
কেউ কারও বাপারে বেশি নাক গলাত না ১ একসঙ্গে খেলা, বসা, 
খাওয়া, শোওয়া হলেও নিবিড় সখাতার বদলে তাদের মধো 
কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্নতার ভাব ছিল- নিজ নিজ্ঞ চিন্তা, বোধ ও অভিজ্ঞতা 
নিয়ে তারা প্রতোকে এক একটা স্বতন্ত্র লোক স্থছি করে নিয়েছিল। 
একটা স্বাভাবিক আভিজ্ঞাত্যের বোধ তাদের মধো বর্তমান ছিল-_ 
তাই একের বাক্তিগত বিষয়ে অস্ক্ের অনাবশ্যক কৌতুহল বেশি 
প্রআ্য় পায়নি । তাই একই বাড়ির সীমানার মধো আবদ্ধ 
থাকলেও ভাইবোনদের মধো বেশি গা-ঘেষার্থেষি ভাব দেখা 
দেয়নি। পরস্পরের স্বাতন্ত্রকে তারা সমীহ করত। স্থরেশ বাবু 
বলেছেন দেশের ব্যাপার নিয়ে ভাইবোনরা পারস্পরিক আলোচনায় 
বেশি মাতামাতি করত না। বঙ্ষতঙ্গের আন্দোলন ছিল যুগ 
প্লাবনের মতো, তার তরঙ্গ এসে কটকের বনু পরিবারে নিশ্চয়ই 
আছড়ে পড়েছিল। তেরে! বছরের কিশোর স্থরেশচন্দ্র বাব! মার 
সঙ্গে বোদ্বাই কংগ্রেসে গিয়েছিলেন বাড়ি ফিরে এসে তিনি যা 


১৫ 


২২৬ সুতাবচত্জ 


দেখে এলেন, শুনে এলেন, সে বিষয়ে কোনে কথাই কি বলেননি ? 
সে সব আলোচনা হত নিশ্চয়ই ; এবং সে সব আলোচনা একেবারে 
বন্ধ করাই যদি জানকীনাথের কাম্য হত তবে তিনি কোনো পুত্রকে 
নিয়েই কংগ্রেস অধিবেশনে যেতেন না ; সেই জাতীয়তাবাদের খরতর 
বন্তাবেগের দিনে কংগ্রেসের সভায় কিশোর পুত্রকে নিয়ে যাবার 
তাৎপর্য অনুমান করা তো ছুঃসাধ্য নয়। তিনি তার ছেলেমেয়েদের 
জাতীয়তাবাদে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। স্থভাষের 
সারগ্রাহী মন এই সবেব ভিতর দিয়ে তার যুগের অন্তনিহিত সমস্ত 
ভাব ও বেদনাকে, সংগ্রামের সমস্ত তরঙ্গক্ষোভকে বুঝে নিয়েছিল, 
আসল সত্য যেটুকু গ্রহণ করার তা ঠিক গ্রহণ কবে নিয়েছিল। 
সার গ্রহিষুর ও চলিফু। মন ততদিনে নিজেব স্বভাব ও গতি খুঁজে 
পেয়েছে । পি. ই. স্কুলে পড়তে পড়তে ঠিনি বালাবস্থা কাটিয়ে 
কৈশোরে পদাপণ করেছিলেন। 

স্বভাষচন্দ্ের একজন বন্ধু ও কটকেব স্কুলজীবনের সহপাঠী 
চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধায় ও আর একজন বন্ধু ও সমবয়সী সুবোধচন্দ্ 
গঙ্গোপাধ্যায় স্বভাষচন্দ্রের বাজ্যঙ্জীবনের পারিবাফিক পরিবেশ সম্পকে 
অভিমত প্রকাশ করেছেন £ 
৮//যে মহত ও উদার পারিবারিক পরিবেশে স্থভাষচন্্র জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন সেখানে তার শিশুচিত্তে মান্ষে মানুষে কোন ভেদাভেদ, 
কোন পার্থক্য স্থান পেল না। তিনি দেখলেন, তাদের সংসারে 
ঝি, চাকর, সহিস, কোচম্যান বা অন্যান্য পোষ্তবর্গ আর মনিব 
সকলেরই সমান স্থান। সাধারণ পরিবারে চাকর-বাকর ও অন্যান্থ 
পোষ্তবর্গের ওপর একটা অবহেলার ভাব দেখা যায়। এই অবস্থা 
থেকেই শিশুচিত্তে গড়ে ওঠে ছোট-বড়র প্রভেদ। এই থেকেই 
শশিঞ্উর মনে জন্মায় মানুষে মান্রষে প্রভেদ ও পার্থক্য । শুধু তাই 
নয়, এই পার্থক্য থেকে মনের মধ্যে জন্মায় অহঙ্কার ও বিনয়ের 
অভাব। ভবিষ্যৎ জীবনে স্থুভাষচন্দ্রের চরিত্র যে বিনয়, অমায়িকত। 


স্ভাবচন্ ২২৭ 


ও সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার প্রভৃতি সদগুণে বিভূষিত হয়েছিল, 
শৈশবেই এই পারিবারিক পরিবেশে তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। 

সুভাষচন্দ্র শৈশবেই আর একটা সদগ্খণের অধিকারী হয়েছিলেন। 
তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে কোন জিনিস পেলে বাড়ির সকলের 
সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। কোন জিনিস নিয়ে তিনি কাড়াকাড়ি 
করতে শেখেননি। ম্ুতরাং হিংসা, দ্বেষ, নীচতা আর স্বার্থপরতা 
তার চরিত্রে স্থান পেলনা। এ গুণ বাঙালীর চরিত্রে হর্ণভ বললেও 
অতুুক্কি হয়না । 

পিতামাতার বিশেষ ন্েেহস্পর্শ না পেলেও সুভাষচন্দ্র পিতামাতার 
এতগুলি সদগুণের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। বাল্যের এই 
গুণগুলিই ভার ভবিষ্যৎ জীবনকে মহবে গরীয়ান, উদারভায় মহীয়ান, 
আত্মত্যাগে বরণীয় করে তুলেছিল। আর এগুলির ভিত্তি স্থাপিত 
হয়েছিল তার মহৎ ও উদার পিতামাতার পারিবারিক পরিবেশে । 
পিতামাতার মহত্ব ও উদারতা, পবিত্রতা ও তেজস্থিতা সাধারণতঃ 
সংক্রামিত হয় সন্তানের মধ্যে । তাই সুভাষচন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন 
মহৎ ও উদার, পবিত্র ও তেক্ম্বী।” (ম্ুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় £ 
স্থুভাষচন্দ্রের ছাত্রজ্ীবন, পুঃ ৪-৫ ) 

স্ুভাষচন্দ্রের জন্মের পর যে ভাইবোনছেন জন্ম হয়েছিল 
ভার! হলেন £ মলিনা, প্রতিভা, কনকলতা, শৈলেশ ও সন্তোষ । 
ভাইবোনদের মধ্যে পারস্পরিক বয়সের বাবধান গড়ে দেড় বছর। 
আমরা যে সময়ের কথ! আলোচনা করছি সে সময়ে স্ুভাষচন্দ্রের 
ভাইবোনদের সকলেরই জন্ম হয়ে গেছে। বড় বোনদের কারও 
কারও বিবাহও হয়ে গেছে। বড় দিদি প্রমীল৷ বসুর বিবাহ হয়েছিল 
স্থশীলকুমার মিত্রের সঙ্গে ও মেজদিদি সরলা বসুর বিবাহ হয়েছিল 
বিশ্বে্বর দে'র সঙ্গষে। নুভাষচন্স্বে শৈশবকাল মধ্যেই তাদের 
বিবাহ হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি এই দিদিদের সঙ্গ বিশেষ পাননি--- 
তার স্মতিকথায় এদের উল্লেখও তাই বড় একটা পাইনা । আর 


২২৮ মুভাষচন্্র 


এক দিদি: তরুবালা বস্থু তার চেয়ে সামান্ত বড় ছিলেন-_-তীরা 
পিঠোপিঠি ভাইবোন। স্ুভাষচন্দ্রের জীবনে ভাইবোনদের প্রভাব 
কতখানি পড়েছিল তা বলা শক্ত-_প্রকৃতিতে তিনি সকলের চেয়ে 
স্বতন্ত্র ছিলেন, খানিকটা একগুয়ে স্বভাবও তার ছিল; আর 
জুরেশবাবু বলেছেন যে তারা ভাইবোনর! নিজ নিজ স্বতস্ত্র কক্ষপথে 
বিচরণ করতেই ভালোবাসতেন, কেউ কাউকে প্রভাবিত করতে ব। 
কেউ কারও দ্বারা প্রভাবিত হতে চাইতেন না। বাঙালী পরিবারে 
এই বৈশিষ্ঠ্যটি কতকটা ব্যতিক্রমেরই নিদর্শন বলব। 
এই সময়টাতেও সুভাষ পি. ই. স্কুলের ছাত্রই ছিলেন। এ 
স্কুলে এইগুলিই তার শেষ কয়েক বছর। পুবের বছরগুলিতে 
সুভাষ পি. ই. স্কুলে বেশ সহজ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছেন-_স্কুলের 
বিদেশী ভাবধারা সবেও সেখানকার পরিবেশটাকে অস্বাভাবিক বা 
অনাত্বীয় বলে তার মনে হয়নি । সেখানে বাইবেলের পাঠ নেবার 
সময় ঠার মনে হয়নি ভারতীয় শাস্্ বা পুরাণ, গীতা বা রামায়ণ- 
মহাভারত পাঠের স্যোগ স্কুলে নেই কেন? এমন কি ইংরেজি 
ভাষ। আয়ন্ত করার সময় টার মনে প্রশ্ন জাগের্ন যে মাতৃভাষ। 
ংলা শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা স্কুলে হয়না কেন? স্কুলের সঙ্গে 
একটা আপাত সামঞ্জস্য তার গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই শেষ 
কয়েক বছরে সেই সামপ্তস্ক আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ল, স্কুলের 
ভাবধারা, পাঠ্যক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি, এমন কি স্কুল-পরিচালনার উদ্দেশ্য ও 
যে বিজাতীয় একথা বুঝতে তার বাকি রইল না, এবং ভারতীয় ও 
আযংলো ছাত্রদের মধ্যে যে সেখানে একটা পার্থকা স্থির প্ররোচনা 
আছে ও শ্রযোগ-স্ুবিধার ব্যাপারে এই উভয় পক্ষের ছাত্রদের 
মধ্যে তারতম্য করা হয় তাও তার কাছে স্পষ্ট হয়ে এল। না, 
স্কলের ব্যবস্থা্থনা ও পরিচালনার মধো হঠাৎ দোষ ঢুকে পড়েছিল 
তা নয়, _স্ুভাষের মনে বিক্ষোভ দেখা দেবার কারণ তার নিজের 
দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল, বাতাসে তখন নব-জাগ্রত 


স্ছৃতাষচজ্জ ২২৯ 


জাতীয়তাবাদের মন্ত্র মিশে আছে, স্বদেশীর পাগল-করা গান, যা! 
রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে সুরু করে 
অজ্ঞাত ও অখ্যাত কবিরাও অজভ্রধারায় রচনা করে চলেছিলেন, 
তা দূর থেকে ভেসে এসেও বালক স্ুুভাষের হৃদয়কে নতুন বিশ্বাসে, 
নতুন প্রেরণায় ছদ্ধদ্ধ করে তুলছিল+_আর ইংরেজের সঙ্গে 
ভারতীয়দের মৌলিক বিরোধ ও সংগ্রামের চেতনা,_-এ সমস্ত মিলে 
স্থভাষের সদ্য উন্মীলিত বোধ ও চিন্তাবাশিকে পাল্টে দিচ্ছিল। সুভাষ 
বুঝলেন-__-পি, ই. স্কুল ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে পাঠ নেবার যোগ্য 
স্কুল নয়। ভিনি লিখেছেন 2 *110755 আভা 0 9000909015 
£07 50170 52275 8110 ৮০ 56৩17000100 1796 11000 11800 
021 7111160 50101501015, 0০৮ £5009115 0616 30০2150 
৪1110 চ/101)17 005 1006. ১০0601776 175061760 1১101) 
061)064 00 ৫16010170906 0১ 10010. 0. 27৮11012061), 
৬৪১ 10 06 ০০০6 01 1009] ০70150৭ ০0]7 চ/35 16 06 20190 
০:191£61 59০10-00110108] 01500017065 ; 08015 ৪ 7051 
1 5811 1700 205৬0. 10: 00 7016501)0 (ঞা)। [00019) 
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অর্থাং, কয়েক বছর বেশ স্বচ্ছন্দেই কেটে গিয়েছিল এবং 
পরিবেশের সঙ্গে আমরা বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম । কিন্তু 
ক্রমশঃই বাশির স্বর কেটে যেত লাগল । এমন কিছু ঘটল যার 
ফলে আমাদের পরিবেশের সঙ্গে আমাদের বিরোধ অনুভব করা 
গেল। স্থানীয় কাবণই তার জন্য দায়ী, না| এট। বৃহত্তর সামাজিক- 
রাজনৈতিক আলোড়নের প্রতিধ্বনি এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর এখন 
আমি দেব না। 

বৃহত্তর সামাজিক-রাক্তরনৈতিক আলোড়ন সেদিন কী ছিল তা 
আমর! বিস্তৃতভাবেই মালোচনা করেছি। স্থানীয় কারণ, অর্থাৎ 
স্কুলের পরিবেশের মধ্যে যেসব কারণ নিহিত ছিল সেগুলি সম্পর্কে 


২৬৫ কুতাষচন্র 


এখন উল্লেখ করা দরকার । স্কুলের ক্লাসগুলিতে ভারতীয় ছাত্ররাই 
প্রথম স্থান অধিকার করত। বস্থু পরিবারের ছেলেমেয়েরা তো 
যে যখন যে ক্লাসে পড়ত সেই তখন সে ক্লাসে ফার্টা হত। 
স্কলারশিপের জন্য সেসময় যেসব পরীক্ষা প্রচলিত ছিল তাতে 
ভারতীয় ছাত্ররা আযংলো-ইগ্ডয়ান ছাত্রদের হাবিয়ে দিয়ে স্কলার- 
শিপগুলি নিয়ে যাবে এরকম শঙ্কা স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান থাকায় 
স্কুল কর্তৃপক্ষ নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে ভারতীয় ছাত্ররা স্কলারশিপ 
পরীক্ষা দিতে পারবে না। স্কুলের প্রাথমিক বা মাধামিক বৃত্তি 
পরীক্ষাগ্চলিতে ভারতীয় ছাত্ররা তাই অংশ নিতে পারত না-_এতে 
তাদের মনে ক্ষোভ সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক । বিক্ষোভের দ্বিতীয় 
কারণ, স্কুলের আযংলো-ইগ্ডয়ান ছাত্ররা ভলান্টিয়ার কোরে যোগ 
দিতে পারত। তারা বন্দুক রাইফেল চালনা শিক্ষা করতে পারত, 
বাবহারও করতে পাবত। ভাবতীয় ছাত্ররা এই সুযোগ থেকে 
সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। যে যুগে মহারাষ্ট্রেব দামোদব হরি চাপেকার, 
বাংলার ব্রক্গবান্ধব উপাধায় ও যতীন্দ্রনাথ বান্দোপাধ্যায়ের মতো 
যুবকরা দেশসেবা ও সামবিক শিক্ষালাভেব ভন্াবাকুল হয়েছিল, 
সে যুগে ভারতীয়,ছাত্ররা ভলান্টিযার কোবে যোগ দিতে না পারার 
জন্য ছুঃংখ অনুভব করনে সেটাই স্বাভাবিক ; পাশাপাশি আ লো- 
ইপ্ডিয়ান ছাত্রদের এ অধিকার লাভ ও প্রয়োগ করতে দেখে ঈধা, 
অসন্তোষ, বিবক্তি এমনকি অপমান পর্ধস্ত তারা বোধ করতে 
পারত। এইসব ব্যাপার থেকে তাবা বুঝতে শিখল যে এক স্কুলে 
পড়া সত্বেও 25 11)019175 ড০ 216 2 01955 9916 আমরা 
ভারতীয়রা 'একটি আলাদা শ্রেণী । 

এইভাবে ছাত্রদেব মধ অসন্তোষের বীজ বপন করা হলে 
তার স্বাভাবিক ফল স্বরূপ গোলমাল দেখা দিল। আযাংলো- 
ইগ্ডিয়ান ছাত্রদের সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রদের বিরোধ ও সঙ্তঘর্ষ ঘটতে 
লাগল। ঝগড়ার ফল ঘুষোঘুষিতে দাড়াত। ঘুষোদুষি হয়ত নুরু 


খক্চাষচঞ্ ২৩১ 


হত বাক্তিগতভাবে ও বাক্তিগত কারণে-_কিন্তু তাতে সমর্থনকারীরূপে 
হই সম্প্রদায় দুই পক্ষে যোগ দিত। বনু পরিবারের ছেলেরা» 
যে আত্মীয় বালকরা এ বাড়িতে থেকে পড়ত, তারাও, এইসব 
মারামারিতে যোগ দিত ৪ হাব স্বীকার সাধারণত করত না॥ 
সুরেশ বশ্ত বলেছেন তিনি স্ুভাষের চেয়ে ছয় ক্লাস পরে পড়তেন, 
পি. ই স্কুলে তিনি অন্যান্য ভাইদের চেয়ে পড়েছেন বেশি সময়। 
তিনি মারামারিতে অংশ নিতেন ও নিজেই আংলো ছাত্রদের সঙ্গে 
কোনো ছুতায় গোলমাল লাগিয়ে দিতেন ও বক্সিংয়ে তাদের আহ্বান 
করতেন। তিনি অবশ্য আমাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে 
স্রভাষ কখনো এইসব বাপারে লিপ্কু হননি । যাই হোক বন্ুরা 
ক্রমেই স্কুলের সীমানার মধোই ইংরেজ্জ-ভারতীয় ছন্দে লিপ্ত হয়ে 
পড়ছিলেন। না, শ্রভাষের মধো কোনে! নীতিবায়ুগ্রস্ততা ছিল না ; 
আযংলোদের সঙ্গে ঘুষোঘুষি বা কলহে প্রবৃন্ত হবার ব্যাপারে ওরকম 
ভালো ছেলেমুলভ মনোভাব তাকে প্রতিনিবৃত্ত করেনি । কারণ 
কয়েক বছব পর কলকাতায় তাকে দেখব ট্রামে বা পথে ইংরেজ 
বা আংলোদের সঙ্গে ঠাকে শারীরিক সমরে প্রবৃত্ত হতে : ইচ্ছাকৃত 
ও উদ্ধত অন্যায় আচরণে এই বিজ্তাতীয় বাক্তিরা সেদিন অনভান্ত 
ছিল ও তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবার দায় দেশের তরুণরা অনেক 
সময় নিজেদের হাতে তুলে নিত। সুভাষ ছিলেন তেমনই একক্তন 
তরুণ। পি. ই. স্কুলে অবশ্য তার সে রূপটি প্রকাশ হয়ে পড়েনি । 

স্কুলে তার একজন সহপাঠী, একজন অত্রান্ত উচ্চপদস্থ ভারতীয় 
অফিসারের ছেলে, ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের মধ্যে মাচ খেলার 
বাবস্থা করত। ম্যাচ অনুষ্ঠিত হত তারই নিজের বাড়ির কাছে। 
ভারতীয়দের মধো যার! তালো খেলত তার! এ ম্বাচে ভারতীয় 
পক্ষে নামত। এই সব ম্যাচে ং বজিত নিয়ে জাতিগত বিদ্বেষ 
দানা বেঁধে উঠত সহজেই । 

স্কুলের পাঠাক্রম নিয়েও ছাত্রদের মধো বিচার দেখা দিল। 


২৩২ জুদাবচজ 


বাধ্যতামূলকভাবে বাইবেলের নীরস পাঠ নিতে ছাত্ররা মনে মনে 
অস্বীকার করল। এই নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে স্প্টি হল 
গুঞ্ন। তাদের মনে সন্দেহ জাগল যে হয়তো বা ভারতীয় ছাত্রদের 
খরীষ্ধর্মে দীক্ষ! দেবার মতলব স্কুল কর্তৃপক্ষ পোষণ করে। তখন 
তারা স্থির করল যে কোনো কারণেই তারা ধর্মান্তরিত হবে না-_ 
প্রলোভন, ভয় বা যুক্তি কিছুই তাদের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসকে 
টলাতে পারবে না। মাইকেল মধুন্ুদন দত্ত, রেভারেণড কৃষ্ধমোহন 
বন্দ্যোপাধায়ের যুগ তখন সতাই বিগত ; মনে রাখতে হবে গোবর 
খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে আজীবন বিলাত প্রবাসী ও ব্রাহ্ম অরবিন্। 
এরই কিছু আগে হিন্দু হয়েছেন, শ্বীস্টান সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধায় 
প্রকাশ্যে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু হবাব পক্ষে প্রচার 
করেছেন ও কেশব সেনের শ্বীস্টধর্ম ঘেষা ব্রাহ্ম মতের বদলে বিজয়কুষঃ 
গোম্বামীর তন্ত্রযোগ-বৈষ্ণব মত সমন্বিত হিন্দুভাব সমাজে প্রাধান্থা 
বিস্তার করেছে । মনে রাখতে হবে রামকৃঞ্জ-বিবেকানন্দকে কেন্দ্র 
করে হিন্দুধর্মের পুনরুথানের যুগ সেসময়ে স্রক হয়ে গেছে । বিদেশিনী 
আযানি বেসাম্ত ও নিবেদিতা হিন্দুধর্মেবহই বন্দনা কবে ফিরছেন। 
ভারতীয় ছাত্রদের এই স্বধর্মনিষ্ঠাব প্রতিজ্ঞা 'তাই সেদিন ছিল 
স্বাভাবিক ও যুগোচিত। 

স্রভাষচন্দ্রের মন তখন ছুটি আলাদ] জগতে ঘুরে ফিরছে, আর 
সে ছুটি জগতের মধ্যে পারস্পরিক কোনো মিল ছিল না। স্বদেশ 
ও ম্বজাতি একদিকে, আর একদিকে এই ইংরেজ-পরিচালিত স্কুলের 
বিদেশী ভাবাপন্ন পরিবেশ । ছুই জগতই তার কাছে তখন সমান 
সত্য ছিল। স্কুলের পরিবেশে তার মনে যত অসোয়াস্তি জাগ্ডক 
নাকেন তিনি সেই পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হননি । যে সব 
ঘটনা বিক্ষোভ, বিদ্বেষ ও অশান্তি নিয়ে আসত স্কুলের জীবনে, 
বিশেষত ছাত্রদের মধ্যে, সেসব ঘটনার রেশ সবক্ষণ স্থায়ী হত ন|। 
বালক-বালিকারা বাস করে কর্নার রাজ্যে- নিজেদের মনের স্ষট 


স্ুতাবচজ ২৩৩ 


জগতে । তাদের কোমল হৃদয় ও সরল বুদ্ধি বড়যন্ত্র, স্থায়ী শত্রুতা 
ব! বিদ্বেষ জর্জরতার পথে যায় না; তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ভীষণ কাণ্ড করতে 
পারে বটে, কিন্তু সে ক্ষোভ তারা ভুলেও যায়। বয়স বাড়ার গতির 
তুলনায় তাদের দেহ ও মন বাড়ে দ্রেত-_চারদিকে বিশ্বের আনন্দ 
তাদের সর্বদাই হাতছানি দিয়ে ডাকে । শুধু ক্ষোভ নিয়ে ছঃখ 
নিয়ে কাতরতা অনুভব করার সময় তাদের কতক্ষণ থাকে? তাই 
স্কুলের ঘটনাগুলি স্ুভাষচন্দ্রের মনে গভীর ও স্থায়ী রেখাপাত 
করতে পারেনি । তিনি লিখেছেন যে এ সব ঘটনার ফলে তিনি 
স্কুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন তা মনে করলে কুল হবে । 
বরং তিনি স্কুল সম্পর্কে শ্বখীই ছিলেন । ভার ভাষায় ; ৭1) 
01500101176 1500015 12021160 00 2৮০৮০ ৬61০  [83517)5 
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অর্থাং, যে সব অন্বস্তিকর ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি সেগুলি 
ছিল সাময়িক ঘটনা-__আমাদেব স্বশৃঙ্খল জীবনধারা তাতে বাহৃত 
হয়নি । 

বরং স্কুলে যেমন অস্বস্তিকর ঘটনার দিক ছিল তেমনি কৌতুককর 
ঘটনার দিকও ছিল। কৌতুকের একক্তন প্রধান পাত্র ছিলেন 
হেডমাস্টার মশাই ম্বয়ং। তিনি আংলো নন, খাঁটি ইংরেজ ; স্বভাবে 
রাশভারী ও অতান্ত গম্ভীর । শিক্ষকদেব মধো ছাত্রদের বেত মারার 
অধিকার ছিল একমাত্র তার ও তার স্থযোগা স্ত্রী প্রধান শিক্ষিকাব। 
প্রধান শিক্ষিকার মাতৃম্লভ ব্যবহারে ছাত্রছাত্রীরা মুগ্ধ ছিল, তাকে 
তারা ভালবাসত, তিনি তাদের ব্যথা! দেবার উদ্দেশ্ঠে কখনো! বেত 
মারতেন না। যদি বেত মারার জন্য কাউকে তিনি তার ঘরে ডেকে 
পাঠাতেন তবে তাতে কোনো ছাত্র বা ছাত্রী ভয় পেত না; বেত 
খেয়ে তার ঘর থেকে তার! বেরিয়ে আসত হাসতে হাসতে । কিন্ত 
প্রধান শিক্ষক মিঃ ইয়ং ছিলেন কড়া মানুষ, বেত তিনি যাকে 
মারতেন তার পক্ষে সেটা সা করা কষ্টকর হত। তাই তার 
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ঘরে কোনো ছাত্রকে যখন তিনি যেতে বলতেন সে ভয়ে কালো' 
হয়ে যেত। ছাত্ররা তাকে ভয় পেত। কিন্ত তার বাক্তিত্ব ও 
আচরণ ছিল এমনই যে ভয়ের সঙ্গে ছাত্র! তাকে শ্রদ্ধা ও সমীহও 
করত। তার গাস্তীর্ধ, শুঙ্খলাপরায়ণতা৷ ও যোগ্যতা সমস্ত স্কুলের 
ওপর ছাপ রেখে গিয়েছিল । এ হেন গম্ভীর ও মর্ধাদাসম্পন্ন ব্যক্তিটিও 
হাসির পাত্র হয়ে উঠতেন, কারণ তার অন্তুত কয়েকটি হাস্তকর 
চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ছিল। তার এক বড় দাদাও এহ স্কুলে পড়াতেন, 
তিনি ছিলেন অবিবাহিত, মিশনারী, শ্শ্রুবছুল । তিনি ছেলেমেয়েদের 
ভালোবাসতেন ও তাদের সঙ্গে খেলাধূলা! করতেন। তার ও তার 
ভাই-_দুইজনের নাম মিঃ ইয়ং। কাজেই ছেলেরা দুজনকে 
আলাদাভাবে বোঝাবার জন্য তার নাম দিল ওল্ড ইয়ং ও হেড 
মাষ্টারমশাইয়ের নাম দিল ইয়ং ইয়ং। এই হচ্ছে ডাকে নিয়ে 
ইয়াফির স্বর । তিনি ঠাণ্ড। সহ্য করতে পারতেন না, ঠাণ্ডা লাগার 
ভয়ে ছিলেন জড়ো সড়ো। এমন কি গরমের দিনেও তিনি ঘরের 
সব জানালা বন্ধ কবে রাখতেন-_-পাছে বাতাস ঢুকে ঠাণ্ডা লেগে 
যায়। তিনি ছাত্রদেরও প্রতি পদে সতর্ক কবে দিতেন যেন তাবা 
ঠাণ্ডা না লাগায়, .কেনন1! তার মতে ঠাণ্ডার ফলে কলেরা পধস্ত 
হয়ে যেতে পাবে। তিনি শরীব একটু অন্রস্থবোধ করলে এমন 
কড়া ডোজ্ের কুইনাইন খেতেন যে তাব কাণ বধির হয়ে যাবার 
জ্রোগখড় হৃত। বিশ বছর ধরে এদেশে বাস করার পব€ তিনি 
এদেশের কোনে! আঞ্চলিক ভাষাই বুঝতেন না-বল। দূরে যাক। 
কোনো বিশিষ্ট স্থান, প্রাকৃতিক দশ্য বা প্ররাকীতি দেখার শখ তার 
বিন্দুমাত্র ছিল না, যেতেনও না তিনি কোথা। যদি চাপরাশি 
তার টেবিলে কিছু রাখতে ভুলে যেত তাহলে তিনি ঘণ্টা বাজিয়ে 
তাকে ডাকতেন, তারপর যে জিনিসটা তার দরকার ইশারায় তা 
বুঝিয়ে দিতেন :__কিন্তু দেশী ভাষা তিনি জানতেন না তাই হচ্ছ। 
থাক! সত্বেও বকার উপায় ছিল ন।; শুধু কটমট করে চাপরাশির 
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দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর বিড়বিড় করে ইংরেজিতেই বলতেন, 
“কাজটা আগেই করে রাখা উচিত ছিল।” কোনো পত্রবাহক 
তার কাছে কোনো চিঠি নিয়ে এলে তাকে যদি অপেক্ষা করতে 
বলার দরকার হত তবে তিনি ছুটে গিয়ে স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা 
করতেন “অপেক্ষা করো” কথাটা দেশী ভাষায় কিভাবে বলতে হবে? 
স্ত্রী যা বলে দিতেন তিনি তাই প্রাণপণে মুখস্ত করতে করতে 
আসতেন-_কোনোরকমে লোকটিকে কথাগুলি বলে দিয়েই তিনি 
যেন ভারমুক্ত হতেন। ছাত্ররা এইসব ব্যাপার নিয়ে হাসিঠাটা। 
করত নিজেদের মধো । কিন্তু আগেই বলেছি তারা তাকে শ্রদ্ধা 
ও ভয়ও করত । মিঃ ইয়ংয়ের স্কুল পরিচালনায় ভাই কোনো ক্রি 
দেখা দেয়নি । 

কিস্ত স্ুভাষচন্দ্রের মনে তবু আস্তে আস্তে চাপা অসন্তোষ 
দেখা দিয়েছিল কেন? তার একটা কারণ অবশ্যই বাক্তিগত ছিল। 
লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ভালো ছাত্র, পরীক্ষায় ফার্স্ট 
হতেন- কিন্তু পি. ই. স্কুলে লেখাপড়ার কৃতিবকেই যোগাতার একমাত্র 
মাপকাঠি ধরা হত নাং খেলাধুলা, ডানপিটে ভাব ইত্যাদি 
বাপারগুলিকেও ছাত্রদের গুণ নির্ধারণের মাপকাঠি হিসাবে ধর! 
হত। মুভাষ খেলাধুলায় ভালো ছিলেন না, ্বুষোঘুষি প্রভৃতিতে ৪ 
কখনো অংশ নেননি-_ছাত্রদের চোখে তার কৃতিবের পাল্লা তাই 
ভারী ছিল না, স্কুল কর্তৃপক্ষের দৃ্টিতেও তিনি খুব যোগা ছাত্র 
বলে বিবেচিত হতেন কিনা বলা শক্ত । নিজের সম্পর্কে স্থভাষচন্দ্র 
তাই খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতে পারতেন না, বরং একট বার্থতার 
গ্লানি তিনি অনুভব করতেন। নিজের ভিতরে একটা অসামান্ততা 
ও শক্তির বোধ তার ছিল স্বভাবসঙ্গতরূপে ; কিন্তু বাইরের জীবনে 
অন্যদের তুলনায় হীনপ্রভ বলে নিজেকে মনে হওয়ায় এই ব্যর্থতার 
চেতন! ভার মধ্যে উদিত হয়েছিল । নিজেকে সামান্য, ক্ষুদ্র, সাধারণ 
বলে অন্যদের কাছে প্রতীত হতে দেখে এ বোধ তাকে তাড়া করে 


২৩৩ সভাহচন্তর 
ফিরত। এই বোধ তিনি লাভ করেছিলেন তার পারিবারিক 
পরিবেশেই-_ন্কুলে এসে সেটাই আরও জোরদার হল। নিজের 
সম্পর্কে একটা নিচু ধারণা তার হয়ে গেল। স্কুলের একেবারে 
প্রথম ধাপে ভতি হওয়ায় গোড়া থেকেই বড়দের সম্পর্কে একটা 
সমীহ ভাব তার মনে বাস! বেঁধেছিল- আর বড়দের তুলনায় নিজেকে 
মনে হত তুচ্ছ। স্কুলের পরিবেশে তার বেমানান লাগার এও 
একটা কারণ। 

কিন্ত স্কুল যে তার শেষ পযন্ত ভালো লাগল না, এ তার 
সবটা কারণ নয়। মূলে ছিল একটা ব্যাপক ও বৃহত্তর কারণ। 
তার ভারতীয় সত্তা ও ভারতীয় প্রকৃতি ইংরেজিয়ানার পরিবেশকে 
সইতে পারল না। ভার বাড়িতে জানকীনাথের মতে ্বদেশপ্রেমিক 
ছিলেন কর্তা-শরৎ বন্থুর মতো একজন ভাবী রাহ্নৈতিক নেতা 
ছিলেন তার দাদা। দেশের খবর বনু বাড়িতে সবই এসে পৌছত। 
সমস্ত দেশ যখন জ্গাতীয় ভাব ৪ জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা 
আলোডিত তখন তারই একজন ভবিষ্যৎ প্রাণপুরুষ- ধীকে পরবর্তী 
কালে সবাশ্রেষ্ঠ ভারতসাধকে রূপান্তরিত হতে দেখব-_-ঠার পক্ষে 
ইংরেজিয়ানার পরিবেশকে নিজের প্রকৃতিসঙ্গত পরিবেশ বলে মেনে 
নেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি লিখেছেন £ 
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স্কুভাবচন্্র ২৩৭ 


অর্থাৎ, আমর পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ছুটি জগতে একসঙ্গে বাস 
করছিলাম ; আমাদের চেতন! বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমর! ধীরে ধীরে 
বুঝতে পারলাম যে এই ভুটি জগৎ সব সময় একসঙ্গে খাপ খায় 
না। একদিকে ছিল পরিবার ও সামাজিক জীবন নিয়ে গড়া একটি 
জগতের প্রভাব-_য। ছিল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ;- মর একদিকে 
ছিল একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ ও ভিন্ন পরিবেশ, য1 খাঁটি ইংলগ্ডের 
না হলেও ইংলগ্ডের অনুরূপ । 


এই দ্বেত জগতের দ্বন্ব ছাত্রদের মনে, বিশেষত স্ভাষচন্দ্রের 
মতো! অন্তর্ুধী বালকের মনে একটা! ব্যথা ও কাহরতা স্থত্টি করেছিল । 
নিজেকে অনুথখী ও বেমানান বলে তার মনে হত ও কোনো একটা 
ভারতীয় স্কুলে যোগ দিতে তার মন আকুলি-বাকুলি করত । তিনি 
লিখেছেন £ 

1015 0051016 000 0015 £26111)6 £০৬/ ড710)11) 106 
০০৪5০] 9125 6০০ 8020. 0$ ৪1710005610 এ, পৃষ্ঠা ২৪। 
এই বোধ আমার মধো জন্মীবার কারণ হয়তো আমার অন্তরা 
স্বভাব । 


ভারতীয় স্কুলে যোগ দেবার পক্ষে তার দাদাদের প্ররোচনাও 
ছিল। তারা পি. ই. স্কুল তাগ করে কেউ ব। মাত্রিক, কেউ 
ইপ্টারমিডিয়েট, কেউ বা ডিগ্রী পরীক্ষার জন্া প্রস্ত হচ্ছিলেন 
সেসময় ; তারা বললেন অভাবতীয় স্কুলে থাকার কোনে মানে হয় 
না। এই দাদার! ছিলেন সবাই মনে প্রাণে ভারতীয়। 


পি. ই. স্কুল ত্যাগ করার পক্ষে আরও একটা জরুরী কারণ 
ছিল। কলকাত! বিশ্ববিগ্ভালয়ে শ্রীআাশুতো ষ যুখাপ্জি ভাইস-চ্যান্সেলার 
হবার ফলে তিনি এই নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন “য ভারতীয় 
ছাত্রদের ম্যাট্রিক, ইন্ট'রমিডিয়েট ও ডিগ্রী পরীক্ষায় মাতৃভাষায় 
আবশ্তিক ভাবে পরীক্ষা দিতে হবে। সুভাষচন্দ্রকে যদি কলকাতা 


২৩৮ ছুভাবচজ 


বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষায় বসতে হয় তবে বাংল! তাকে শিখতেই 
হবে, আর নতুবা তাকে ইংলগ্ডের কোনো! বিশ্ববিদ্ধালয়ের ছাত্র হতে 
হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়েয় অন্ভুমোদিত পাঠ্যক্রমও পি. ই. 
স্কুলে অনুসরণ করা হত না। অতএব কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়কে যদি 
নিজের বিশ্ববিগ্ভালয় বলে নিতে হয় তবে ভারতীয় স্কুলে ভতি 
হওয়া ছাড়া ম্ভাষচন্দ্রের আর উপায় ছিল না। আর নতুবা মনে 
প্রাণে সাহেব হয়ে বিলেতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হবার ব্রতে তাকে 
দীক্ষা! নিতে হত। 

এই সব কারণে পি. ই. স্কুল ত্যাগ করাই তিনি স্থির করেছিলেন । 
বাধিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল, তার ফলও বেরোল। তখন 
১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ । সুভাষ হেডমাস্টার 
মশাইয়ের কাছ থেকে স্কুল নাগের অনুমতি ও সার্টিফিকেট নিলেন। 
আসার সময় ভার সঙ্গে করমর্দন করে তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন। 
অন্তান্ত শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছেও বিদায় প্রার্থন1 করলেন। এতদিনের 
পুরনো স্কুল__শৈশব-বালোর সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বছর ও বনু স্মৃতিতে 
ভরা দিনগুলি যেখানে কাটিয়েছেন 'তাব জন্য, শ্ছাত্র ও শিক্ষকদের 
জন্য, প্রধান শিক্ষক ৪ শিক্ষিকার জন্য কোনো বেদনাই তিনি 
অনুভব করলেন না। বিদায় ক্ষণটি হয়ে উঠল না বিয়োগ-বিধুর । 
চোখে দেখা দিল না একবিন্দু মশ্রু। এ বিদেশী ভাবাপন্ন স্কুল ও 
তার পরিবেশের প্রতি আর কোনো মায়াই তার অবশিষ্ট ছিল না। 
বীতশোক নুভাষ সোক্তা হেঁটে বেরিয়ে এলেন স্কুল থেকে- তোমার 
সঙ্গে এতদিনের পুরাতন সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল হে বিষ্ভালয় | 
যা অপ্রয়োজনীয়, জীবনের উদ্দেশ্যের অন্থকৃল নয়,_তাকে ফেলে 
যাবার মুহুর্তে সাময়িক মায়া ও মোহে আচ্ছন্ন হবার মতো! হাদয়- 
দৌর্বল্যকে* সুভাষ প্রশ্রয় দেননি । তার শৈশব চেতনাই তাকে 
মোহমুক্ত, মায়ামুক্ত করেছে। হে নিঃসঙ্গ পথের পথিক ! এবার 
আত্ম-আবিষ্কারের পথে তোমার যাত্র! শুভ হোক ! 


কভাষচজ তি 


চিন্তরঙ্জল জাস। নুভাষচন্দরের প্রথম স্কুল জীবনের শেষ দিন- 
খলিতে যখন তিনি সচেতন জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠছিলেন তখন তার 
'ভাবী রাজনৈতিক গুরু চিত্তরঞ্জন দাস কী করছিলেন খোঁজ নেওয়া 
দরকার । কারণ জাতীয় জীবনের রঙ্গ-মঞ্চে স্ুভাষচন্দ্বের প্রবেশের 
সঙ্গে এই বিশাল পুরুষের যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। দেশবস্ধু 
চিত্তরঞ্জনের কথা বাদ দিয়ে স্ভাষচন্দ্রের জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায় 
- দেশবাসীর মুক্ত দৃষ্টির সামনে নেতারূপে তার প্রথম আত্মপ্রকাশের 
অধায়-_আলোচন। করাই যায় না। স্রভাষ যখন দেশাত্মবোধের 
প্রেরণায় ঠার ই“রেজ্ি স্কুল ছেড়ে দিলেন তখন সেই দেশপ্রেমিকদের 
রক্ত! দেশবন্ধু কী কবছিলেন ? 

চিন্তবঞ্জন দাস কলকাতা হাইকোর্টে আইন বাবসায়ে সাফল্য 
লাভের প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন সে সময়ে । তার বাবা ভুবনমোহন 
বৃহৎ পরিবারের কর্তা ছিলেন-_বন্ু আত্মীয় স্বক্ুন তার অন্নে 
প্রতিপালিত হত। কিন্তু বায়বাহুলোর ফলে তার আধিক অবস্থা 
মন্দের দিকে গিয়েছিল। তিনি এমনিতেই খণভার জঙ্জরিত 
হয়েছিলেন। ভাবপর এক বন্ধুর জন্য চল্লিশ হাজ্ঞার টাকার জামিন 
হয়েছিলেন । বন্ধু টাকা না দেওয়ায় সমস্ত টাকা পরিশোধের দায়িত 
পড়েছিল তার কাধে । চিন্তরঞ্তন ও তার খণভারগ্রস্ত পিতা ১৯০৬ 
সালের জুন মাসে আদালতে দেউলিয়া বলে নি-জদের নাম ঘোষণা 
করেছিলেন। সে সময়ে অর্থেব অনটনে এক ছুঃসহ সময় যাচ্ছিল 
চিন্তরঞ্রনের--তাই আইন বাবস! ছাড়াও সিটি কলেজে লেকচারারের 
পদ তাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল । 

সেই ছুঃখের দিনেও তিনি কবিরূপে আত্মপ্রকাশ কবেছিলেন। 
এই সময়ের মধ্যে তার ছখানি কাবাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল__ 
মালঞ্চ (১৮৯৫) ও মালা (১৯*১)। মালঞ্চের ৫৩টি কবিতার 
মধ্যে প্রতিটি কবিতাই সুরচিত ও কয়েকটি নিশ্চিতভাবে রসোত্তীর্ণ। 
এই গ্রন্থে গ্রধিত কবিতাগুলির মধ্যে “বারবিলাসিনী” নামে একটি 


২৪, তাবিজ 


উজ্জ্বল কবিতা আছে, চিত্তরঞ্জনের বেদনাকাতর ভাদয়ের স্পর্শ আও 
এ কবিতাটিতে অল্লান, _কিস্তু এই কবিতাটি তার যৌবনকালে 
সামাজিক ছুর্ণীমের কারণ হয়েছিল। ব্রাঙ্মসমাজের নেতারা এ 
কবিতাটি নিয়ে শুধু প্রতিবাদের বিপুল ঝড় তুলেই ক্ষান্ত হননি, 
চিত্তরঞ্রনের বিবাহ-উৎসবও তার1 বয়কট করেছিলেন। 'অথচ আজ 
ভাল্লীলতা ও নীতিজ্জানহীনতার দায়ে এই কবিতাটিকে মভিযুক্ত কর। 
নিতান্তই হাস্তকর ও ছেলেমানুষী মনে হয়। 'মালঞ্চে' কবির যে 
বিদ্রোহের স্বর, অবিশ্বাস, সংশয়, জ্বালা ও যন্ত্রণার তীক্ষ অন্ুন্ধৃতি 
ছিল- “মালায় তার বদলে দেখি শান্ত, গন্ভীর, মৌন বিষাদের স্বর । 
কবির কণুস্বরে এসেছে গভীরঠার স্পর্শ এবং একটা নতুন প্রতায়ের 
তটপ্রান্ত যেন তাব কবিদষটিব সামনে আভাসিত হয়ে উঠেছে। 
“মালা'র একত্রিশটি কবিতায় কবির অপু, অশান্ত হৃদয় বিশাল, গাঢ় 
এক মৌনতাব মধো অনিধচনীয়ের অনুভবে মিক্ধ হয়ে উঠতে 
চেয়েছে। 

বঙ্গভক্ষেব সিদ্ধান্তু যখন প্রকাশিত হয়েছিল চিত্তরঞ্জন তখন 
দাক্তিলিঙে ছিলেন । পুক্গার ছুটি উপলক্ষে আদালত বন্ধ ছিল,__তাই 
তিনি সপরিবারে দাজিলিঙে অবকাশ যাপন করছিলেন। ভগিনী 
নিবেদিতাও সে সময়ে দাজিলিতে ছিলেন। সেখানেই এক জনসভায় 
চিন্তরগ্তন ও নিবেদি তা বঙ্গবিভাগেব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্ু'তা করেন। 
স্বদেশী অন্দোলনের সঙ্গে ভিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, তার 
রসা রোডের বাড়ি চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের প্রধান পরামশ ও 
কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল । কাশী কংগ্রেসের ঠিক আগে তার বাড়িতে 
ন্যদেশী মণ্ডলী” গঠনের কথা বলেছি । তিনি বিপ্লবী গুপ্চ সমিতি 
“অনুশীলন সমিতির” সহ-সভাপতি হয়েছিলেন অরবিন্দের সঙ্গে । 
বাংলায় যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রস্তাবনা, 
গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে চিত্বরঞ্জনের একটি প্রধান ও সক্রিয় 
ভূমিকা! ছিল। তারই আহ্বানে ঠার ইংলগ্ডের ছাত্রজীবনের বন্ধু 


সুভাধচ্ী ২৪১ 


অরবিন্দ বরোদার ৮০০ টাকা! বেভানেন সম্মানিত চাকরি ছেড়ে 
কলকাহায় জাতীয় নিগ্যামন্দিবের অধাক্ষ পদ মাসিক মাত্র ৭৫ টীকা 
বেহনে গ্রহণ কবে, সম্মত হয়েছিলেন । 

চিন্তবঞ্জন ১৯০৬ সালে ববিশাল কনফাবেন্সে গিষেছিলেন। এ 
বছৰ কলকাতায় জ্ঞাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েনছল। 
এই অধিবেশনেক জনতা সভপতি নিবাচনের বাপণ্ নিথে নবম ও 
চরমপন্থীদের মধে। বিগত হয়েছিল | চবমপন্থীবা চেয়েছিলেন 
লোক্মান্ত ঠিলককক সতত কনত* 1 নবমপন্ভীবা দাদাভাই 
নৌবক্জীনে সশ্াপর* হবার জন্বা লিলগা* গোপনে নিমন্বণপত্র 
পাগালেশ। ক গেসেব অভার্থনা সমিতি থেকে চবমপন্তীদের 
বিঠাচি” কবার যমন হল, চিগুবপ্জন এই বিহাড়ি হদেব মধ 
ছিলেন । স্্বশ্দদ্থ প্ৃচুলতিলেন যে হি এমন কি তঙ্জনান্ধব 
উপাধ্যায়ের সাঙ্গ পযন্থ আপস আসত বাগ আছেন কিন্ত চিন্তবঞ্জন 
দাসের সঙ্গে কোনাবকন মিউমাট তিনি চান না, কেন না, তব 
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ষডযন্তে নবমপশ্থীবাই সফল হয়েছিলেন । দাদাভাই নৌব্জী 
কংদগ্রস অধিবেশনে সভাপ্তত করত কলকাতা এলেন। যে 
চিশ্রব্জন ছিলেন ছাত্রবয়সে দাদাভাই এ এ্রবন্দ্নাথেন গ্রণমুগ্ধ। এখন 
বাজনৈতিক করমমধাবার ক্ষেত্রে তিনি ভাদেব বিরোধী ভাব কাছে 
বেদনাবহ হয়ে দাডিয়েছিল এই ব্যাপারটি । চিত্তবগ্নেব এই মানবিক 
মূলাবোধেব দিকটি বিশেষভাবে স্মবণযোগা_কাবণ বাজনৈতিক 
বিরুদ্ধ মঠবাদীদের প্রতিও জদয়েব শ্রদ্ধা বঙ্তায বাখাব ধম আধনিক 
কালে বিকৃত হলেও স্বভাষচন্দেব ঠিক এই গুণটি ছিল ' মহাস্মাঙ্তীৰ 
প্রতি যে শ্রন্ধা, সঙ্গম ও হৃদয়-দৌবলোব পরিচয চবম অন্যায় ও 
অপমানকব বাবহাব পাবাব মুহুর্তে শনি দিয়েছেন ৩1ত তার 
অনুরাগী ও সমালোচক উতয় পক্ষই তার চবিত্রে দোষাবোপ করেছেন, 
বলেছেন-_-ওটা রাজনীতিজ্ঞেব উপযুক্ত কাজ হয়নি। কিন্তু সুভাষের 

১৬ 


২৪২ সু্ভাবচন্জ 


সঙ্গে এইখানে ছিল গুরু চিত্বরগুনের মিল। রাজনৈতিক অক্ষ 
চালনার মধ্যে বসেও মানব হৃদয়ের মাধুযকে তারা হারাননি। 
দেশবন্ধুব কন্যা অপর্ণা দেবী তাই লিখেছেন £ “বাবা খুব বাখিত 
হলেন, এবং আমাদের বাড়িতে লোকমান্ত তিলক, খাপার্দে এবং 
ডাক্তার মুগ্ধে তাদের সহকমিগণসহ আসবেন জেনেও তিনি এ কংগ্রেস 
এড়াবার ক্তন্তাই মা'র উপৰ আর্তথি সংকারের শার দিয়ে ঠাকুবমা- 
দাদামণির সঙ্গে পুরুলিয়া চলে গেলেন । - লোকমান্তব জন্য বসা 
রোডের বাড়ি রাতদিন লোকে লোকাবণা ছিল। সাবাবাত 
স্বেচ্ছাসেবাকেরা 'বন্দেমাতভবম' বলে বাড়ি পাহাবা দিত কশগ্রাসের 
অধিবেশন হয়ে গেলেই পিতদেব কলকাত। ফিরে এালন। লোকমান 
তারপরও কিছুছিন ছিলেন। তিলকের সঙ্গে লাবাব লেহগীতিব 
নিবিড় সম্পক ছিল, ছুক্তনে দুজনকে খুবই শ্রদ্ধা কবতেন। 
রাজনৈতিক আলোচনা ছাড়াও তাদেপ দুক্গঞানব মধো ঘণ্টা পৰ ঘণ্টা 
বন্ধ মআালোচনা হতে দেখেছি, একথ। বললে ৬ল হবে না যে 
লোকমান্যেব মহাবাষ্ট্রও পিতদেবকে একান্ত আপনাব ক্ধন বলেই 
গ্রহণ করেছিল ।” (মানুষ চিনুবঞ্ধন, পূ, ৫৯-৬০ ) 

তিলক কলকাতায় ১৯০৬ সে এসেছিলেন শুধু কংগ্রেস 
অধিবেশন উপলক্ষেই নয় । চিন্তবঞ্জীনেব নেতৃহ্থে পরিচালিত বাংলাব 
চরমপন্থী দল “ম্বদেশী নগ্ডলী” শিবাজ্ঞী উৎসব ও ম1 ভপানীর পৃক্ঞাণ 
আয়োজন করেছিলেন- তিলক হাতেও যোগ দেন। অরবিন্দ, 
বিপিন পাল, তিলক ৪ চিন্তবগ্চন যে নবীন জ্ঞাতীয় ঠাবাদ ভারা 
প্রচার কবতে চেয়েছিলেন 5। ভাবঠেব সনাতন ধমেব জ্ঞাগরাণে 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত-_পাশ্চান্ত জাতায়তাবাদ থেকে তা প্রথক। 
ম্ররেন্নাথ-প্রচারিত জাঠীয়াতানাদ থেকে & ভারা মুক্ত ৪ দ্বতম্ব ছিলেন 
তাই। ৩০ হাজার লোক সমভিব্যাহারে তিলক গঙ্গাঙ্গান করতে 
গেলেন এবং মাহেশের রথও দেখতে গেপেন- এই ধর্মভিত্তিক 
জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ঘটাবার কথা চিন্তা করে। 


সতাষচচ্্ ২৪৩ 


১৯০৬ সালের আর একটি প্রধান ঘটনা- ইংরেজি দৈনিক 
“বন্দেমাতরমের” প্রকাশ । মাগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা- 
খানির প্রথম সংখা! (প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক হিসাবে 
বিপিন পালের নাম প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্ত পত্রিকাখানির প্রকৃত 
সম্পাদক ছিলেন অরবিন্দ । দেশবন্ধ নেপথো ছিলেন পত্রিকার জন্য 
অর্থসংগ্রনহ্নের ভার নিয়ে। বস্থত এই কালটিকে দেশবন্ধ-রবিন্দ- 
বিপিন পাল এই ত্রয়ীয় মিলি চরমপন্থী স্বরাজ সাধনার কাল 
বলে অভিহিত করা যায়। চবমপন্ঠী রাজনীতি, ধর্মভিন্ভিক 
ক্রাতীয়ঠাবাদ, জ্ঞাতীর় শিক্ষা, বন্দেমা রম পত্রিকা এই সমস্ত ব্যাপারে 
তারা একে কাজ করেছিলেন--উপরন্থ মন্শীলন সমিতির মতো 
বৈপ্লবিক সমি€ততৈ অবনিন্দ & চিন্তরঞ্জন একনে নেতহ দিতেন । 

বরিশাল সম্মেলন । ১৮৮৬ সাল থেকে প্রতি বছর বালা দেশে 
প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন চাল আসছিল । ১৯০৬ সালে 
বরিশালে এই সম্মেলন অগ্রচানেব কথ! স্থির হয়। বরিশাল 
সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বারিস্টার এ. রন্তল। সগ্ভগঠিত 
পুববঙ্গের গভর্ণর স্টার বামফিল্ ফুলারের সাকুলারের বলে পুববঙ্ষে 
প্রকাশ্য স্থানে 'ন্দ্মাতরম' ব্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল। 
সম্মেলনের প্রতিনিধিরা যখন লুস্তা দিয়ে :»টে যাচ্ছিলেন 
তখন “বন্দ্মোতরম" ধ্বনি ছেওয়ার অভিযোগে পুলিশ তাদের 
ওপর লাঠিচার্জ করে। লাঠির আঘাত কারও কারও পক্ষে গুরুতর 
হয়েছিল। চিন্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা নামে এগারো বছরের একটি 
বালককে পুলিশ লাঠি মারতে মারতে পুকুরে ফেলে দিয়েছিল, তার 
অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উন্েছিল। স্ুরেন্দ্রনাথ পুলিশী অঙ্তাচারের 
প্রতিবাদ করায় াকে গ্রেপ্তার কর! হয়। বরিশাল সম্মেলনেই 
রাজনৈতিক শোভাযাত্রার ওপর পথম পুলিশী দমননীতি নেমে 
এসেছিল-_-আবার বরিশালেই প্রথম নিক্ষ্িয় প্রতিরোধ জন্মলাভ করে। 
বালক চিত্তরঞ্জন পুলিশের লাঠির ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত হয়েও এবং পুকুরের 


২৪৪ সভাষচঞ্জ 


জলে পাড়িয়ে অসহায় অবস্থায় মার খেতে থাকা সত্বেও “বন্দেমাতরম' 
ধ্বনি দেওয়া বন্ধ করেনি । সে সেদিন পথম যথাথ” সত্যাগ্রহীব 
আদর তুলে ধবেছিল। বরিশালে পুলিশী অত্যাচার, জোর কৰে 
সম্মেলন ভেডে দেওয়া ও শ্ররেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার সারা বাংলা দেশে 
আঞ্নেব তক্ক৷ ছঠিয়ে দিয়েছিল । সাবা গার 2৪ প্রঠিবাদের ঝড় 
বয়ে গিয়েছিল । এই ঘটনাব পখ শ্ররেন্রণাথ বা লার মুবুটহীন বাজ 
রূপে জনচিন্ডে সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন । সুদব পঞ্চাবেব পরিকায় 
বাংলার এই ঘট*] উপলক্ষে কবিত। প্রকাশি হ হযেঠিল এ 
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ভু বমেশচগ্র মজুমদার লিখেছেন ০ দেশী আন্দোলনের 
ইত্তিহাসে ববিশাল সম্মেলন একটি চিবস্মবনীয় ঘটনা । সেদিন সেই 
ঘটনাব ভিএণ দিরে আমাদের আগ্রিশ্রক হবাঁব সুযোগ এসেছিল 
এব, মামাদ্ব জাতীয়তাবাদ কহখাশি পঢ হারও প্রমাণ পাওয়। 
গিয়েছিল ।” 
অরবিন্দের গুণ সমিতি । 'ভবাশী নন্দিব' পুস্তিকার মাধামে 
অরবিন্দ বাংলায় ্িতীয়লাব %&পু নিপ্লণা সানিতি গড়াব কাজ সুরু 
করেছিলেন ! ধিতীয়বা,বর ৮৮ছকার প্রকাশ্য নেহা ছিলেন বারাশ্র । 
অরবিন্দ ছিলেন নেপথো চালকবপে। 
অরবিন্দ বরিশাল সম্মেলনে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিবে 
এসেছিলেন শীরবে। কিস্তু তার মনের গোপন তলে একটি দঢ সঙ্কপ্প 
সেদিন জ্েগেছিল। হা হল পুলিশী অত্যাচারের মূল নায়ক গর্ণর 
বামকিল্ড ফুলারকে হাতা। করতে হবে। হঠার জন্য আয়োজন সম্পূর্ণ 
করতে বারীন ফুলারের গ্রীগ্মাবাস শিল য়ে গিয়েছিলেন এব, হত্যার 


শভাষচন্্র ২৪৫ 


দায়ি দিয়ে পাঠানো হয় হেমচন্দ্র কান্তনগোকে 1 এই উদ্দেশ্যে যাত্রার 
জগ্য হেমচন্দ্র কান্ুনগোকে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে গোয়ালন্দগামী 
ট্রেনে ভুলে দিয়ে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ্রে কনিচ ভ্রাতা 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। শিল”, গৌহাটি, বরিশাল, বপুর নৈষ্াটি প্রতি 
নানা স্ানে কুলারের গপব বোম! মারার চেষ্টা হয়েছিল ২ সে চেষ্টা 
সফল হয়নি । আবপিন্দের নির্দেশে টাকার প্রয়োজনে রপুরে দেশী 
ডাকাঠির চেষ্টা হয়েছিল ! 

অনুশীলন সমিতি। দেশ আন্দোলনের খবপ্রবাহের মধো 
মন্তশীলন সমিতি সারা বালা দেলো প্রসাব লাশ কবে। এপি মিত্র 
১৯৫ সালে বালান বিরহ পছলাষ ঘুবে ভাব নল ৫ »'ব কতব্ন 


৫ লল নেক সং গ্রহ ববেন । ভার মরা অন্বা হন ছিলেন পুলিন লাল । 
শি 


৬ 
7যু ছিল 
পবিওালে - 2. ন্নঃ 


সহ-স শ্াপি হাকরিন্দ ঘোল ও চিন্তন দাস 


বোোষাপাছছ - আেগ্রিনাছা ঠাকুর ( ব্লীত্পানাদেক ভাভুষ্পুত 


খু 


যূগ্যু সম্পাদক সশীশচন্দ পশ্গ ৪পুললিন বিহানী লাস 

অন্তশীলান সমিতির পশিচমনুক্গ শাখার ভাব ৬ শীশচন্দ বসব 
গপব ৪ পুবন্ক্ষ শাখা ভব পলিন দাসুসব গপব হস্থ হয়েছিল । 

ঢাকা অনুশীলন সমিতি । পুলিন দাদসব নেততহে অনুশীলন 
সমিটিব পুববচ্গ শাখা, যাব প্রধান কেক গিল তাকায়, সাবা বাংলা 
দেশে ও পরে সমগ্র ভাবত ও বঙ্গীদদাশো বিস্তার লাভ করে| শি. মিত 
লোকান্থরিত হলে পুলিনবাব্ই কাধ *? অনুশীলন স্নাতব এনতা হন 
ভিনি দেশবাসীর মধো ক্ষাওশক্ি, জাগবদের জন্বা অসি খেলা, লাঞি 
খেলা, ছোরা খেলা € ডল শশক্ষা প্রচলন কবেন। অনশ্ীলন 
সমিতির সভাদের দেবী মন্দিরে দেবীর সামনে শপথ বাকা পাঠ করে 
দীক্ষা নিতে হত। এই সমিতি ছিল সশস্ব বিপ্লব পন্থায় বিশ্বাসী । 


২6৬ সভাবচন্তর 


তাই সমিতি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশগ্র অভ্যুত্থানের পক্ষে 
আবশ্টক জনবল, অস্ত্রবল ও ধনবল সংগ্রহে মন দিয়েছিল। নান! 
গোপন পথে তারা অস্ত্র সংগ্রহ করত। তাছাড়। বিভিন্ন জায়গায় 
তাদের কয়েকটি বোমার কারখানাও ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে 
প্রসিদ্ধ ছিল চন্দননগরের বোমার কারখানা মতিলাল রায়, 
রাসবিহারী বস্থ ও গ্্রীশচন্দ্র ঘোষ এই কারখানাটির দায়িত্ব 
নিয়েছিলেন । 

যুগান্তর । অরবিন্দের নিজম্ব গুপ্ু বিপ্লবী দলও এই সময়ে 
দ্বিতীয় পর্যায়ে গড়ে ওঠে । ১৯০৬ সালে বারীন্দ্ পঞ্চাশ টাকা 
মূলধন সম্বল করে বের কবেন “যুগান্তর' পত্রিকা__ নিবেদিতা ছিলেন 
তার প্রেরণা ও পরামশদাত্রী। তার ঘবে বসেই যুগান্তর" পত্রিকার 
পরিকল্পনা পাকা হয়েছিল। প্রথম থেকেই যূগান্তব খোলাখুলি 
বিপ্লরবেব কথা লিখতে স্বর কবেছিল। ভঁপেন্দনাথ দন্ত ছিলেন 
পত্রিকার সম্পাদক, লেখকদের মাধা ছিলেন উপেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধায়, অবিনাশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত ধুসর, বাবীন্দ্র প্রড়ৃতি। 
উপেন্দ্রনাথ এই যুগান্তর পত্রিকার সময়কার কথা লিখতে যেয়ে 
বালেছেন £ “সতা সহাই তখন একটা! জ্বলশ্ত বিশ্বাস আমাদের মনের 
মধ্ো জাগিয়া উঠিয়াছিল। আামরাই সতা, ই'বেজের হোপ, বারুদ 
গোলাগুলি, পল্টন, মেশিনগান -৪সব শুধু মায়ার ভায়া! এ 
ভোজবান্তীর রাজা, এ তাসের ঘর-_ আমাদের এক ফুৎকারেই উড়িয়া 
যাইবে । নিজেদের লেখ! দেখিয়া নিজেরাই চমকিয়া উঠিতাম ₹ মনে 
হইত যেন দেশের প্রাণ-পুরুষ আমাদেব হাত দিয় তাহার অন্তরের 
নিগুড কথা ব্যক্ত করিতেছেন” (নিবাসিতের আত্মকথা )। 
পত্রিকার নামে সংশ্রিষ্ট বিপ্লবী গো যুগান্তর দল নামে পরিচিত হয়। 

বাংলায় অরবিন্দ । ১৯০৬ সালের ১৫ই আগষ্ট অরবিন্দ জাতীয় 
শিক্ষা পরিষদের অধাক্ষ নিযুক্ত হন। বরোদার চাকরিতে ইস্তফা 
দিয়ে তিনি স্থায়ীভাবে বাংলায় বাস করতে সুরু করেন। তার 


স্থৃভাবচন্্র ২৪৭ 


বৈপ্লবিক রাজনীতির ফলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষের পদে 
বেশিদিন থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি-এক বছর পরই তিনি 
সেখানে পদত্যাগ পত্র দেন। 

নরমপন্ছা ও চরমপন্থা।। চরনপন্তীরা সকলেই একমতাবলম্বী 
ছিলেন না_-অরবিন্দ ও বিপিন পালের মধ্যেও নত বিরোধ ছিল। 
বিপিন পাল ইংরেজ সাম্রা্ের অধীনেই ভারতের স্থায়ত্তশাসন 
চাইতেন। তিনি নিক্ষিয় প্রতিরোধ ও বয়কট আন্দোলনের উদ্ভাবক 
ও সমর্থক হলেও কোনো সহি-স পন্থায় তিনি বিশ্বামী ছিলেন না । 
কিন্তু চরমপন্থীদের মিল ছিল এইখানে যে আবেদন-নিবেদন ও 
বক্তৃতার বদলে তারা প্রত্াক্ষ সংগ্রামে বিশ্বাস করতেন এবং শুধু 
শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে রাজনীতিকে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের সমস্ত 
জনসাধারণকে নিয়ে তারা বিদেশী শাসকের সঙ্গে মোকাবিলা করতে 
চাইতেন । কাশী কংগ্রেসের পর কলকাতা কংগ্রেসেও নরমপন্থী ৪ 
চবমপন্থীদেব মাধো বিবাদ ঘটেছিল, কিন্তু মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত 
প্রাদেশিক সম্মেলনে এই বিবাদ তীব্র ও তিক্ত রূপ নেয়। ১৯০৭ 
সালের ডিসেম্ববে মেদিনীপুবে যখন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিপিন 
পাল তখন কাবাগারে থাকায় অরবিন্দই চরমপন্থীদের প্রকাশ্য নেতা 
রূপে দেখা দেন। চবম ও নরমপন্থীদের মশ-*দের কারণে এই 
সম্মেলন ভেঙে যায় ও অববিন্দ একটি নতুন জাতীয় দলের পুরোবর্তী 
বাংলার নবীন নেতা রূপে আবি হন । 

মুসলিম লীগ । ১৯০৬ সালেৰ ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকার নবাব 
সলিমুল্লার বাড়িতে নিখিল ভাবত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
প্রতিষ্ঠা-সভায় ফজলুল হকও ছিলেন। লীগের উদ্দেশ্য ছিল 
কংগ্রেসের জ্ঞাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে মুসলমানদের সরিয়ে 
রেখে ইংরেজের কাছ থেকে তো-'মোদের সাহাযো সুযোগ-সুবিধা 
লাভ করা। তিন মাসের মধ্যেই সলিমুল্লা কুমিল্লায় যেয়ে 
মুসলমানদের উত্তেজিত করে হিন্দুহতযায় নামিয়ে দেন। কুমিল্লার 


২৪৯৮ ক্ভাবচন্জ 


পর জামালপুরেও মুসলমানর! হিন্দুহতা! ও নারীহরণ সুরু করে। 
সরকার তাদের বাঁধা দেয়নি। অরবিন্দ অগ্রনিববী লেখনীর মাধামে 
প্রতিরোধ রচনায় হিন্দু সমাজকে উদ্বদ্ধ করতে থাকেন। 

ক্রেজার ও আ্যাজেন। বারীন্দ্র 'যুগান্তর' পত্রিকার আসর ছেড়ে 
মাণিকতলার বাগান বাড়িতে যেয়ে বোমার দল গঠনে মনোনিবেশ 
করেছিলেন এই সময়ে । ছোটলাট ফ্রেজারেব ট্রেণ ডিনামাকইটটের 
সাহাযো উড়িয়ে দেবার চেষ্টা বারীল্দের দলই করেছিল। অন্থা 
একটি দল ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট আলেনকে গুলি করেছিল। 

সুরা কংগ্রেস । শ্ররাটে ক.গ্রাসের অধিবেশন হয় ১৯০৭ সালের 
ডিসেম্বরের শেষে ।তিলক ও অরবিন্দ ছিলেন চরমপন্থীদের নেহা। 
ভারা কংগ্রেসের এই অধিবেশন ভেঙে দেন। একটি সবভারতীয় 
নতুন জ্ঞাতীয় দল তার কলে স্থগ্রি হয়_গণ-আন্দফোলন পরিচালনার 
সমস্ত দায়িত্ব এই দলই নেয়। নরমপন্থীরা শ্ররাটে চরমপন্থ্ীদের 
কোণঠাসা করে নিভেদেব আবেদন-নিবেদনমূলক বাজনৈতিক 
প্রোগ্রাম পাশ করাবাব চেষ্টা করাব ফলেই কৃংগ্লেসেব এই প্রকাশ্য 
ভাঙন অনিবাধ হয়ে পড়ে । 

ক্ষুদিরাম; প্রফুল্ল চাকী। মি; কিংসফোছ যখন কলকাশায় 
ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তর শআতাচারী প্রকৃতির ভ্ন্ত তখনই াকে 
হা! করার চে্া হয। তাবপর তিনি মঙ্গঃফরপুবে লদলি হযে যান। 
বারীন্দ্ তাকে হত্যা করার ক্ন্য ক্ষদিবাম বন্ত ও প্রফুল্প চাকীকে 
বোমাসহ পাঠান । ১৯০৮ সালের ৩*শে এপ্রিল বোমা ফাটে, কিন্তু 
ভ্ালের ফলে মিসেস ও মিস কেনেডি নিহত হন। যেদিন হতাকাগ্ড 
ঘটে তার পূর্ব দিনের “বন্দেমাতরম' পত্রিকায় অরবিন্দ সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে লিখেছিলেন, “২০৬০1001017, 0210 2170 £ত, 15 10161021- 
175 1761 090069610170051165 ৫০৬/1) 0 ০1/0005 0 010৫1 
ড/1)101) 9016 ০৮০1৬116 21705/ 20517705 2180 00110012200 
06 17026001515 01 2. £191)00 ৫0%/1769]1 274 8 1701817006৬ 
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০15861017. ৬/০ ০০০1 199৮০ 1151)50 1 90)01%5156. 7306 
00:5 ড/11] ০০ 401১1” অববিন্দেব অগ্নিগভ লেখনীমুখে বিপ্লবের 
আহ্বান ক্রনাগঠ বোক্তে উঠছিল-কিস্তু এই দিন ভিনি মন্তদ্রষ্টা 
খধির মতো! কথাগ্ডলি লিখেছিলেন । না'লায় বিপ্লব বণ দামামা 
ঘোষিত হল কিশোব ক্ষুদিবানেব লক্ষ্াত্রষ্ট বোমান বিস্ফোবণেব মধা 
দিয়ে। ক্ষুদিবাম গ্রপ্তাল হন, প্রকে চাবশী গ্রেপ্তার আগেই 
নিজের জীবন নাশ কবেন। একদিন পৰ ৩৯, মুবাবি পুকুর বোডেব 
মাণিকতলা বাগান পুলিশ অনবোধ কবে বাকীন্দছেৰ দলটিকে 
বোমা €& শন্যান্া অস্্ সমেত গ্রেপ্তার করবেন |  আঅববিনদও 
গ্রেপ্াব হন। 

বোমার মামল।। মাণিকনভলা বোমার মামলা নাম খান 
মামলাটি এর পব স্ব হয। গ্রেপ্রাব হবাব পবৰ বাবীন্ছ্র পুলিশের 
কাছে ভান বিপ্রবাযোজনের সমস্ত কথা স্পীকার কবেন-অববিন্দেক 
নামটি গোপন কব' ছাড়া স গ্রে আব সবব নামই তিনি প্রকাশ 
কবে দেন। কাবণ গ্রেপু হবাব সঙ্গে সন তিনি মনে করেছিলেন 2 
1৮ [71551017 15 ০0৮০ তব কথ্য 2 শআমাতদন দফা 5 এই 
খাকনহই বফ' হইল, এখন হামবা ফে কি কবিতৃতচছিলম তাহা 
দেশব লোককে বলি হঞযা দবকাল 1৮ ২ আমাদিগকে 
প্রকাশ্বা বাক্তদ্বাবে ঘা্ক হপস্ত স্বেচ্ছ'্য যাচিযা ভীবন দিতে না 
দেখিলে, বুঝি এ মবণশীক জান মবিতে তাখিবে না?” এই 
প্রেরণার বশবতী হায় বাবীন্দ্ তাব দালেব সবার নামও বলি দেন 
এক অরবিন্দ ছাড়া । হান ফলে পলিশ সন কমীক্দেৰ গ্রেপ্থাব 
কাবে_ এদেবই মাধা একজন ছল নরেন গীসাই । নহবন যখন 
জানতে পারে যে বাণীঞ্রবাবু ভাব নাম পুলিশকে বলাৰ ফলেই 
সে গ্রেপ্তাব হল তখন প্রতিহিংৎ ব বশবহী হয়ে সে অববিন্দও 
বিপ্লবীদেব সঙ্গে যুক্ত একথা পুলিশেব কাছে প্রকাশ কবে ও নিজ্ঞেব 
প্রাণরক্ষার জন্য বাক্তসাক্ষী হয়ে যায়। তাই বিপ্লবীদের রাগ তাৰ 


১৮০ স্থৃতাবচন্ত 


ওপর পড়ে ও জেলের ভিতরই তাকে হত্যা করার সম্কল্প হয়। 
১লা সেপ্টেম্বর নরেনকে জেল হাসপাতালে পিস্তলের গুলিতে হত্য। 
করেন সত্যেন বন্থ ও কানাইলাল দত্ত। জেলের মধ্যে পিস্তল 
কীভাবে এসেছিল আজও তা রহম্যাবৃত হয়ে আছে। পরে বিচারে 
সত্যেন ও কানাই উভয়েরই ফাসি হয়। এই সমস্ত ঘটনায় সারা 
ভারতে তুমুল আলোড়ন স্যপ্রি হয়েছিল এবং বিপ্লবীরা দেশবাসীর 
মাথার মণি হয়ে ওঠে। 

মামলা স্বর হয় সেসন কোর্টে জক্ত মিঃ বীচক্রকটের কাছে । 
দেশবন্ধু এই মামলা পরিচালনার দায়িহ গ্রহণ করে অমানুষিক 
পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন । বিচারকের রায়ে 
অরবিন্দ মুক্তি পেয়েছিলেন । ১৯০৯ সালের ৯ই মে বিচারের রায় 
বেরিয়েছিল । দগ্ডিতেরা আপীল করেছিলেন, আপীল বিচারের পর 
আবার র'য় বেরিয়েছিল নভেম্বরে । নিয়লিখি 5 কয়েকজন যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামান যাত্রা করেন ১৯০৯ সালের 
ডিসেম্বরে ১ বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকর দন্ত, হেমচন্দ্র দাস, 
হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দ্ুভৃষণ রায়, বিভৃর্*ভূষণ সরকার, অবিনাশচন্্ 
ভট্টাচার্য । ক্ষুদিরানের ফাসি হয় ১১ই আগস্ট । 

যে পুলিশ ইন্সপেক্টর প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল 
সেই নন্দলাল ব্যানাজ্জীকে ও বিপ্লবীরা কলকাতায় খুন করে । সরকারী 
উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে হ্যা করেছিলেন চারুচন্্র বস্থ-_ 
কারও ফাসি হয়েছিল। গোয়েন্দ। সামশ্রল আালম নিহত হন বীরেন্দ্র 
দন্তগুপুর গুলিতৈ- দকঞুপ্েরও ফাসি হয়। এর পর কয়েক বছর 
যুগান্তর দলের কার্ধকলাপ মার দেখা যায়নি । সেদিক থেকে 
১৯*৯ সালের শেষে বা.লাদেশে বিপ্লব প্রচেষ্টার একটা অধায় 
যেন শেষ হয়ে গিয়েছিল । বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের পরবতী 
অধায়ের নায়ক যতীশ্রনাথ মুখাজি তখনো! গোপনে তার প্রন্তৃতি 
পব চালাচ্ছেন। তিনি তখন সরকারী চাকরি করতেন। সামম্ুল 


সুভাষচন্দ্র ২৫১ 


আলমের হত্যার সঙ্গে তিনি সংপ্রিষ্ট সন্দেহে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার 
করেছিল, কিন্তু প্রমাণাভাবে ১৯১১ সালে তিনি ছাড়া পান। 

বোমা, পিস্তল তথ বিপ্লববাদের সঙ্গে যুক্ত না হলেও বাংলার 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই কজন নেতাকে গ্রেপ্তার করে বিন! বিচারে 
নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়, যথা-শ্যামস্বন্দর চক্রবর্তা, কষ্ণকুমার মিত্র, 
শচীন্দ্রপ্রসাদ বন, আশ্বিনাকুমার দন্ত, সতীশচন্দ্র চট্োপাধ্যায়, 
স্ববোধচন্দ্র মলিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, পুলিন বিহারী দাস ও 
ভূপেশচন্দ্র নাগ । ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরেই এরা বাংলা দেশ থেকে 
নিবাসিত হন। ফলে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ও স্বাধীনতার 
গ্রামে একটা স্তন্ধভার ভাব এসে উপস্থিত হয়। 

বিদেশে বিল্লাব প্রচেষ্টা । আগেই বলেছি শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম! 
১৯০৫ সালে লগ্ডনে ইগ্ডিয়ান হোম রুল সোসাইটি স্থাপন করে 
তার মুখপত্র স্বরূপ ইগ্ডিয়ান সোসিওলক্িস্ট নামে একখানি পত্রিকা 
প্রকাশ করতে থাকেন । তাকে কেন্দ্র করে বিনায়ক দামোদর 
সাভারকর, হরদয়াল ও মদনলাল ধিঙ্গড়া একটি বিপ্লবী গোষ্টী 
লগুনে গড়ে তুলেছিলেন । ইংরেজ সরকার শ্যামঙ্তী কুষ্ণবর্মীকে গ্রেপ্তার 
করবে এরকম সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় শ্যামঙ্তী পারিসে চলে 
যান--তখন লগ্ডনে ভারতীয় বিপ্রবীদের নেত হন সাভারকর। 
তার সহচর মদনলাল ধিঙ্গড়া লণ্ডনে ১৯০৯ সালের ১ল! জুলাই 
স্তার উইলিয়াম কার্জন ওযাইলিকে হতা। করেন । ওয়াইলির কাজ 
ছিল ভারতীয় বিপ্লবীদের ওপর গোয়েন্পগিরি করা_-তাই এই 
শাস্তি । ধিঙ্গডার ফাসি হয়েছিল। সাভারকরও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন 
১৯১০ সালে। 

ভিলক। মজঃফরপুরে ক্ষুদিরামের বোমা বিস্ফোরণের সংবাদ 
পেয়ে 'কেশরী' পত্রিকায় তিলক 7070০ 0০105 5 14115101001)6 
নামে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন । 'আদালতের বিচারে সেই 
প্রবন্ধ রাজজ্রোহমূলক বলে বিবেচিত হওয়ায় তার ছয় বছরের জন্য 


৫২ স্কৃভাষচন্তর 


দ্বীপান্তুব দণ্ড হয । ১৯০৮ সালেব জুলাইয়ে তাকে মান্দালয়ে পাঠানো 
হয়েছিল । শ্রভাষ পববতাঁকালে এই মান্লালযেই প্রেবিত হবেন । 
য'ই হোক, আমাদেব আলোচা সমযে ঠিলক দেশে ছিলেন না । 
বালক শ্পাধ ঠকাোশোবেব পথে পা বাড়াবাৰ মুখ মুবোলীয স্কুল 
ধাঁগ সবে তাল শীল লে প্রবেশ কবেছিলেন | বহিবঙ্গ ভীবানে 
এই ঘট্টন'্ট উাব ভাম্থজীবনশেব বিপুল পবিব «নেব পহীক হাযে 
উঠেছিল । হে দমযে শ্ভাষচন্ছেব চেনার বিবানেব একটা পব 
শেষ হয়ে আব এব পাৰ উন্মীপি* হত যাস্ছিল সেই সময়ে দেশেব 
স্বাপধীন* সন গ্রাম ৪ ব্প্রবন্দোলনেবও এক অপ্।ায সমাপ্পি * এসে 


পৌভায পলক ভঙ্গেব হবশিকা উন্মোচনের পা শীক্ষা দিযে কাল 


খন স্তর তস্য হে । ক চার উলাল ছণ্দ এইশানে হখন 
মিলে হয *খল £ পাতিল জাবততে হরণ্হাসেরই এপগা হক্গেপ 
কজন £5ভী উদ্দাপহা তল ৮1114 বল হপীলঙন্, এনা £শ্লিক দীপ 


এদে ভা ভিত বুল পতল দল । হত এব আগগিক তঙ্বল্ এ 
সদকা ত হত কপাল মহ গুম সন্তাবতা শিছে সেহুতল। নি *খন দিবা 
রি 


বুশ যুস নু 
তাকে ?হ ৯1 
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লা শ্াহচচগেল কপাল এই মাতেন্। লগ 
কন ভুনা তত অণ্চি* হপ্যাহিলা _ শগ্কাত সে আন্টিকে তিনি 
নিত € সনুতল কক শব পাবেন । জাবনের আসত পন সেই 
মনভ*ল এস হজসকণ বনে £তলশি শি ক খু ক্ষে পাবার, আত 
হারেদাললব দুলহ লালে তন্ী হত্যছিলেন »াল আত্ম-আলিদাবের 
মক্লা আমাদের ভাব আক্মআবিঙ্গাবে শহরটি নিহিত ছিল। 
শ্বভশ্য টর্কিত নোঁব ক পক্ষে ভাব জীবানণেক আাসম এই অধাযেব গুকত 
আপ্বিসাদ ভাব চেতনা & হাশর শক্তি বিকাশের পক্ষে সমস্থ 
আনবোধ স্ক্কা এল পরব আপসাবিত হযেছিল।  শ্রভাধচন্দ্রে পুণাবয়প 
অর্তথার্ন তেশ রেকোলেল সে দিশগুলিব নধে। অকম্মাং ণতবে 
উদ্দিত হযেতিল গবশ্যট লোক্দৃ্িব গাড়ালে। মে কাহিনী 
বোমাধকব£ বটে। 


জজ জআবিক্কাব্র 


৮ ৪ স্পিন কিভ্ভন্মান্ল ভাঙন 


স্থভাষ ভি হলেন রাভেনশ কলেক্িয়েট স্কুলে। সরকারী স্কুল, 
শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা সবাই ছিল ভারতীয় । সেখানে সংস্কত ও 
বাংলা পড়ার বাবস্থা ছিল, দেশের এতিহা ও সংস্কতির প্রতি কোনো 
বিরুদ্ধ ভাব ছিলনা । স্ভাষেব হৃদয় ভখন দেশের ভাবধারাকে 
মাত্সাৎ করে নেবাব ভন উন্মুখ হয়েছিল, কাজেই এই নতুন স্কুলের 
পবিদ্নশ্টি তাকে দিল তৃপ্তি ও শান্থি__একটা পরিপূর্ণ তার আনন্দ ও 
আত্মপ্রতায়। 

আন্মপ্রতায়ের জঅভাবই ছিল এতদিন তার জীবনের প্রধান সমস্তা। 
ভার ভ্রীবনের যে কোনো মূলা আছে, কোনো ব্বতস্থ বৈশিষ্টা 
আছে, কোনো বিশেষ সার্থকতা আছে এ বোধ তার ছিলনা। 
লেখাপড়ায় ভালো হলেও স্কুলে তিনি বিশিষ্ট একজন বলে স্বীকৃতি 
পাননি, কেননা মিশনারি স্কুলে ক্লাসে কাস্ট হওগকে ছাত্ররা বিশেষ 
দাম দ্রিত না: ধনীদের ছেলের'ই সেখানে প- হত, কাজেই পিতার 
বিশ্ব ও প্রতিষ্ঠাণ সুভাষচন্দ্রকে বিশিষ্ট বলে চিচ্চিত করেনি ২ ভারতীয় 
বলে পারিবারিক মধাদারও কোনো মূলা সহপাঠীদের কাছে ছিলনা । 
স্ভাষের আসল ক্রটি ছিল খেলা-ধূলার প্রতি তার সম্পূর্ণ অনীহা । 
খেলাধুলায় বিশিষ্ট হলে কিংবা ডানপিটে হলে মিশনারি স্কুলে 
ছাত্রদের সমীহার পাএ হওয়া সম্ভব ছিল_-কিজ স্বভাব ছিলেন শাস্ত, 
মৃদু, লাজুক ও নিঃসঙ্গ । তার চাপা প্রকৃতি ও সংবত, ধীর ব্যবহার 
ছাত্রমহলে তাকে নিস্তেজ ও কোতুহলের অযোগা বলে প্রতিপন্ন 
করেছিল। কী বাড়িতে, কী স্কুলে কোথাও কারও দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে সুভাষ এতদিন সমর্থ হছননি। কারও দৃষ্টির দর্পণেই তার 


২৫৩ সভাবচন্জ 
অসাধারণত্বের লক্ষণ প্রতিফলিত হয়নি। আত্মপ্রতায়ের অনুস্ঠৃতি 
থেকে স্থভাষ তার বালা বয়সে বঞ্চিতই ছিলেন । 
র্াযাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে স্থভাষ ভঠি হয়েছিলেন ১৯০৯ সালের 
জানুয়ারি মাসে। তীর বয়স খন বারো বছর পূর্ণ হয়ে গেল। 
এইবার কৈশোরের খতুপত্র তার জীবনে অস্কুরিভ হতে সুরু করল। 
সেই যুখেই এই নতুন স্কুলের পরিবেশ ঠাকে তার স্বাতস্্রামণ্ডিত 
চরিত্র সম্পরকে প্রথম সচে*ন হবার স্রযোগ এনে দিল। 
কটকের বাঙালী বা ভারভীয় সমাজে জানকীনাথ বন্তর বিশেষ 
প্রতিষ্ঠা & মধাদা ছিল । স্কলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয় পক্ষের কাছে 
ভাষ সেজন্য বিশেষ সমীহা লাভ করলেন । মিশনারি শ্কলে সাত 
বছর কাটাসুনার ফুল শ্রভাব ই রেজি শিখে এসেছিলেন চমতকার | 
ইংরেক্তি বলত ৪ হলখতে* তিনি সমান দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। 
সেযুগে_ এবং এখন৪-_ ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা ঘে কোন বাক্তিকে 
আমাদের সমাঙ্জে অলাধারণ মযাদ। এনে দেয়। ক্লাসের ছাত্রদের 
কাছে স্রভাষ তো আদা মাত্রহই একজন অতি বিশিষ্ট ছাত্র বলে স্বীকৃতি 
পেলেন। শুধু ইংরেজি ভাষায় পটুহ নয়, ছাত্ররা যখন তার অসাধারণ 
মেধা ও নিম্পাপ চরিত্রের পরিচয় পেল হখন শুভাষকে এককথায় 
তার! তাদের হীরো! বা নেতার আসনে বসাল। লেখাপড়ায় যে ছাত্র 
ভালো এই স্কুলে তার মধাদা হিল -কেনন। সব ভারতীয় স্কুলেই 
খেলাধুল। অপেক্ষা লেখাপড়াকেই সেসময় বেশি গুরু দেওয়া হত। 
শিক্ষকরা মুভাষের প্রথম পরিচয় পেতেই বুঝেছিলেন যে ক্লাসের 
পরীক্ষায় তিনি কাস্ট হবেন। প্রথম ভ্রেমাসিক পরীক্ষার ফল 
বেরোতেই দেখ। গেল যে তাদের ধারণাই সতা হয়েছে। স্রভাষ 
সপ্তম প্রেণীতে ভি হয়েছিলেন__ স্কুলের আরও নিচু শ্রেণীর ছাত্রদের 
কাছে স্বভাবতই তিনি হয়ে উঠলেন শ্রদ্ধার পাত্র, উচু শ্রেণীর 
ছাত্রদের কাছেও অবহেলা-যোগ্য রইলেন না। বংশ, প্রতিভা ও 
চরিত্র স্থভাষের ব্যক্তিকে যে দীপ্রি দান করেছিল, স্কুলের শিক্ষক ও 


জুতাষচন্ত ২৫৭ 


ছাত্রদের সপ্রশংস দৃষ্টিতে তা প্রতিবিদ্িত হয়ে স্ুভাষকে এনে দিল 
মত্মপ্রত্যয়। নেতৃত্বের যে সংস্কার নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন তা! 
অনুকূল পরিবেশ লাভ করে ধীরে ধীরে প্রক্ষুটিত হতে লাগল। 
তিনি নিজেই লিখেছেন এই সময়কাব কথা এইভাবে £ “যে নতুন 
আবহাওয়ায় আমি বাস করছে ও বিচরণ করতে লাগলাম তা 
মামাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো ধারণা পোষণ করতে বাধ্য করল। 
মনে হল আমারও কিছু মূলা নাছে এব" আমি তুচ্ভ জীব নই। 
আনার মধ্যে যে ভাব জেগে উঠল তা গবের ভাব নয়, আত্মবিশ্বাসের 
ভাব। এর মাগে পধস্ত আত্মবিশ্বাসের অভাবই ছিল আমার 
প্রধান অভাব । আর মাত্মবিশ্বাসঈ হল জীবনে সাফলা লাভের 
ছুভুবিকাঠি।” 

স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্ররা নিক্চেদের বেশ খানিকটা বড় মনে 
করার স্থ্াঙাগ পায়__নিচু ক্লাসের ছাত্রদের চোখে তারা হয়ে ওঠে 
সমীহার পাত্র । স্বভাষের পক্ষে সেটা মজার অভিজ্ঞতা হলেও 
একটা দুঃখ তাকে স্কুলে যোগ দিয়েই নতুন করে পেতে হল। বাংলা 
তিনি জানতেন না। মাতৃভাষা বলে বলতে পারতেন স্বচ্ছন্দে, কিস্তু 
লিখতে পারতেন না! শুদ্ধভাবে। বর্ণ-পরিচয় ঘটলেও, মিশনারি স্কুলে 
চর্চার অভাবে বাংলা বানান ও বাকরণ ছুইই তাৰ অনায়ত্ত ছিল। 
নতুন স্কুলে আসার আগে বাংলা বই কোনোদিনই তিনি পড়েননি । 
বর্ণ-পরিচয়ের বেশি আর তার বাংলা জ্ঞান এগোয়নি | যেদিন ক্লাসে 
বাংলার শিক্ষক “গরু' (কিংবা ঘোড়া ) সম্পর্কে একটি রচনা লিখতে 
ছাত্রদের আদেশ করলেন, স্থভাষ সেট! লিখেছিলেন বটে কিন্তু শিক্ষক 
মহাশয় যখন তার রচনা ছাত্রদের পড়ে শোনালেন তখন কী শিক্ষক 
কী ছাত্রগণ কেউই হাম্ত সংবরণ করতে পারেনি । খানান প্রায় সবকটি 
ভুল, কোনো বাক্যও সম্পূর্ণ নয়, শ্্জ্ধ তো নয়ই। শব্দ জ্ঞানেরও 
ছিল একাস্ত অভাব। শিক্ষক মহাশয় রচনাঁটি পড়ে নিজে এভ 
হেসেছিলেন যে ছাত্রদের মজার ভাগ না দিয়ে পারেননি । তিনি এক 
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একট! অংশ পড়েন আর তার সঙ্গে যোগ করে দেন নিজের 
হীস্তোদ্রেককারী মন্তব্য-ছাত্ররা হাসিতে ফেটে পড়ে ;-_নুভাষ 
নিজের অজ্ঞতার বহর দেখে নিজেই হতভম্ব, নীরব, মুখ লজ্জায় লাল । 
অধোবদন হয়ে একটা কথাই তিনি বারবার চিন্তা করতে লাগলেন 
যে লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও তার ক্রটি আছে এবং বাংলা না জানাটাও 
অপরাধ । যে ছাত্ররা তাকে দেখে মুগ্ধ ও বিশ্মিত ছিল, এমনকি 
তার নিকটবর্তী হতেও যাদের সাহসে কুলোত না তাদের সবার কাছে 
তার নিদারুণ অজ্ঞত! প্রকাশ হয়ে পড়ায় ও সকলের সম্মিলিত 
হাস্তধ্বনি তাকে বিদ্রপবিদ্ধ করায় স্থভাষের সেইক্ষণে মনস্তাপের 
আর অবধি ছিল না। মনে হল তিনি ধুলোয় মিশিয়ে যাচ্ছেন। 
এরপর বেশ কিছুকাল যাবত বাংলা ক্লাশের নামে তার জবর আস । 
সন্ত জাগ্রত আত্মসচেতনতার ফলে অপমানটা ভারী হয়ে ঠেকেছিল, 
হজম করে ফেলাও ছিল শক্ত । তাই এই অবস্থার প্রতিক]রের জন্য 
বাংলা তিনি ভালো করে শেখার সন্কল্প নিলেন। নিজের ঘরে, 
গোপনে যত্বের সঙ্গে বাংলার চর্চা করার ফলে বাধিক পরীক্ষায় 
ক্লাসের মধ্যে বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর তিনিই পেয়েছিলেন । সকলেই 
এতে অবাক হয়ে গিয়েছিল। 

পি. ই. স্কুলে সাত বছর একাদিক্রমে পড়া সত্বেও কোনো ছাত্রের 
সঙ্গেই সেখানে স্ুভাষের স্থায়ী বন্ধু গড়ে ওঠেনি । র্যাভেনশ স্কুলে 
এসে সেই নিঃসঙ্গ একাকিত্বের পর্ব তার শেষ হল। সব ছাত্রদের 
সঙ্গে, স্কুলের সমগ্র পরিবেশের সঙ্গেই এখানে তিনি একাত্মতা অনুভব 
করেছিলেন__কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে তার নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। 

সুভাষ র্যাভেন্স স্কুলে ভর্তি হবার তিন চারদিন আগে তার 
ক্লাসেই ভি হয়েছিল আর একটি ছেলে, চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রধান শিক্ষক বেদীমাধব দাস নিজে পরীক্ষা করে উচু ক্লাশগুলিতে 
নতুন ছাত্রদের তি হবার অনুমতি দিতেন। চারুচজ্জকে পরীক্ষা 
করে বেণীবাবু সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তার সুত্রী চেহারা, অসাধারণ 
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বুদ্ধিমত্তা, এমনকি প্রতিভার ছাপ তার মুখাবয়বে দেখে বেশীবাবু 
মনে করেছিলেন, চারুই হবে ক্লাশের ফার্টবয়। তিন চার দিন 
পর স্থভাষ যখন এলেন, বেণীবাবু তাকেও পরীক্ষা করলেন। 
চারুবাবুর মুখে সেদিনের ঘটনার বর্ণন! শুনে তার ভাই এই কথাগুলি 
লিপিবদ্ধ করেছেনঃ “১৯০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি। কটকের 
কাঠজুড়ি নদীর ধারে র্যাভেন্স কলেজিয়েট স্কুল । প্রধান শিক্ষক 
বেণীমাধব দাসের ঘর থেকে স্কুলে ভি হবার জন্য পরীক্ষা দিয়ে 
বেরিয়ে এল প্যাণ্ট-কোট পরা ফুটফুটে একটি ছেলে । একজন 
শিক্ষক ছেলেটিকে সঙ্গে করে ক্লাস সেভেনের কক্ষে নিয়ে এলেন। 
'তারপর সেই ক্লাসের শিক্ষক মহাশয়কে তিনি বলে দিলেন__এই 
ছেলেটি আজ এই ক্লাসে ভি হল। 

ক্লাসের শিক্ষক মহাশয় ও ক্লাসশ্ুদ্ধ ছেলে একবার নবাগত 
ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন । হা, চেহারা বটে! যেমন 
টকটকে রং, তেমনি সুস্থ, সবল, লম্বা চেহারা । তার ভেতর থেকে 
যেন একট! তেজ ফুটে বেরুচ্ছে। তার চোখে একটা জ্যোতি । 
আর চেহারায় ফুটে উঠেছে একটা আভিঙ্ঞাত্যের ছাপ। তার পরণে 
প্যান্ট-কোট । বয়স বছর বারে! "শিক্ষক মশাই আর ক্লাসের 
ছেলেরা! নৃতন ছেলেটির সুন্দর চারা, ফুঢহটে ফসা রং, বিশুদ্ধ 
ইংরাজি উচ্চারণ আর তার বাক্তিহ্ব দেখে নিবাক বিম্ময়ে তার দিকে 
তাকিয়ে রইলেন । শিক্ষক মশাই বুঝলেন, এতদিন পরে স্কুলে 
একটা ছেলে ভি হল বটে |-..নৃত্তন ছেলেটি ভতি হবার পর 
বেণীবাবু চারুচন্দ্রকে বললেন, ভেবেছিলাম তুমিই ফার্ট হবে। 
কিস্ত তোমার একজন কম্পিটিটর এসেছে, দেখেছ ? চারুচন্দ্র ব্গলেন, 
_স্থ্যা স্যার, দেখেছি।” (স্ুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় £ সুভাষচন্দ্রের 
ছাত্রজীবন, খৃঃ ১৬-১৯ ) 

ভর্তি হবার সময় স্ুুভাষের যেমন বাংলা জ্ঞানের অভাব ছিল, 
সংস্কত তিনি একেবারেই জানতেন না। সংস্কৃত হরফের সঙ্গেও তার 
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পরিচয় ছিল না। বাধিক পরীক্ষায় স্থভাষ অন্যান্য বিষয় ছাড়াও 
বাংলায় পেলেন সবোচ্চ নম্বর, আর সংস্কৃতে একশোর মধ্যে একশো । 
বেদীমাধববাবু প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক বিশ্বনাথ কাবাতীর্থকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন যে তিনি স্থভাষকে একশোর মধো একশো নম্বর দিলেন 
কেন। পণ্ডিত মশাই উত্তরে বলেছিলেন যে একশোর মধ্যে একশো 
দশ দেওয়া যায় না বলে বাধা হয়েই তিনি মাত্র একশো দিয়েছেন । 
পূর্বোক্ত স্থবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ের গ্রন্থমতে অবশ্য ঘটনাটি ঘটেছিল 
অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে ওঠার বাধিক পরীক্ষার সময়। 

চারুচন্দ্র ছাড়! স্ুভাষের অন্তরঙ্গ আর একক্তন বন্ধ ছিলেন জগন্নাথ 
দাস চৌধুরী। তিনি বাঙালী নন, ওড়িয়া। চারুচন্দ্রের বাবা 
রায় বাহাহুর গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন র্যাভেনশ কলেজের 
ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক | জগন্নাথ দাসচৌধরী ছিলেন কটকের 
ভূঙ্গারপুরের জমিদারের ছেলে । চারুচন্দ্র পরবর্তী কালেও স্ুভাষের 
অন্তরঙ্গতা হারাননি | জগন্নাথ দাস ১৯২৪ সালে বালিন গিয়েছিলেন 
দর্শন পড়তে । আর ফেরেননি । ১৯৩৭ সালে একবার মাত্র কয়েক 
মাসের জন্য দেশে এসেছিলেন। বালিনে পি. এইচ. ডি, ডিগ্রী 
লাভ করে দর্শন শাস্তের চর্চায়ই তিনি সারাভীবন কাটিয়েছিলেন । 
১৯৪৫ সালে বোমার আঘাতে বালিনেই তিনি মারা যান। তিনি 
অসাধারণ পাগ্ডিত্যের জন্য বহুজনের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। 

চারু ম্থভাষ ও জগন্নাথ_-এই তিন বন্ধু সবসময়ে একসঙ্গে 
বেড়াতেন বলে লোকে এদের ত্রিমৃতি বলে ডাক । তারা একসঙ্গে 
পড়াশোনা করতেন, একসঙ্গে চারুচন্দ্রের বাড়িতে বসে গল্প করতেন, 
একসঙ্গে বেড়াতেন। ন্থভাষ সে সময়ের কথ প্রসঞ্জে” "তাই 
লিখেছেন £ নতুন স্কুলে এসে অস্তুতঃ কয়েকজনের সঙ্গে আমার স্থায়ী 
বন্ধু গড়ে উঠেছিল। 

সুভাষ ও তার বন্ধুর! খেলাধূলা বেশি পছন্দ করতেন না। তার! 
ভালো ছাত্র ও ভালা ছেলে--তুইই ছিলেন। ড্রিল ছাড়া অন্যান 
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খেলাধুলার প্রতি স্ুভাষের আকর্ষণ ছিল না। তাছাড়া খেলাধুলায় 
যোগ দেবার পক্ষে তার একটা অন্থবিধাও ছিল । সাধারণত ছেলেরা 
স্কুলের ছুটি হলে বাড়ি চলে আসে, তারপর জঙলঘোগ শেষ করে 
খেলার মাঠে যায়। সুভাষ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর আর 
বেরোতে পারতেন না। বাবা মা বাইরে খেলার মাঠে ছেলেদের 
যেতে বারণ করতেন। তারা দুজনেই অবশ্য প্রতিদিন বিকালে গাড়ি 
করে নদীর ধারে বেড়াতে যেছেন। সেই স্বযোগে ছেলেরাও বাইরে 
ফেত__খেলার মাঠে লুকিয়ে যাওয়া খুবই সহজ ছিল। বাব! ম 
জেনে ফেললে সামান্য বকতেন মাত্র । খেলার মাঠে যেতে ভারা 
ছেলেদের নিষেধ করতেন সম্ভবত ছুটি কারণে-এক, এতে 
লেখাপড়ার ক্ষতি হবে, ছুই, খেলার মাঠের পরিবেশ, তথ! বন্ধুদের 
সঙ্গ স্বাস্থ্যকর নয়। শ্ভাষ ইচ্ড! করলে বাবা মার দৃষ্টি এড়িয়ে 
মাঠে যেতে পারতেন, কিন্তু যাননি । সে সময় তার পিতৃমাতৃভক্তি 
নিখাদ ছিল। তিনি পিতাঃ স্বর্গ, পিতাঃ ধর্মঃ কিংবা মাতৃভক্তির স্তব 
তখন মুখস্ত করতেন- বিশ্বাসও করতেন এ সব কথায় মনে প্রাণে । 
পিতামাতাকে তিনি দেখতেন প্রতাক্ষ দেবতা রূপে । 

স্থভাষ তাই বিকালবেলা কাটাতেন তাদের বাড়ির বাগানে । 
বাড়ির সঙ্গে লাগোয়৷ ছিল এই ৩রিতরকারি ও কলের বড় বাগানটি । 
তিনি এবং আর যার। বাড়ির বাইরে খেলতে যেতন। তারা, সবাই 
মিলে মালীর সহযোগে বাগানে জল দেওয়া, চারাগাছের গোড়া 
নিড়ানো, কেয়ারি সাঙ্ঞানো, মাটি চষা ইত্যাদি কাজ করতেন। 
বাগানের কাক্তে স্ভাষ মেতে যেতেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যের দ্বার 
এরই মাঝ দিয়ে তার কাছে খুলে গেল। জীবনের এই পর্বে 
নুভাষের হৃদয়ের সৃক্ষ্স অনুভূতিতন্ত্রীগুলি ক্রমেই বেজে উঠতে লাগল 
একে একে । নিজেব গহতে তিনি প্রবেশ করতে লাগলেন। 
কিশোর স্ুভাষের পক্ষে সে ছিল এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা । 

বাগান-করা ছাড়াও বাড়িতে ব্যায়াম ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা ছিল ; 


২৬২ সছতাবচতে 


সুভাষ নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। তার শরীর তাই সুঠাম রূপ 
নিয়ে গড়ে উঠতে পেরেছিল । 

প্রাদেশিকতার বিষবাম্প থেকে তীর পারিবারিক ও স্কুলের জীবন 
ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে বাঙালী ও ওড়িয়া দুই-ই 
ছিলেন; ছাত্রদের মধ্যেও ছুই প্রদেশের ছেলেরাই ছিল। কোনে 
অক্রীতিকর বা অসন্ভাবের ঘটনা সেজন্য ঘটেনি। প্রাদেশিক 
মনোভাব তখন জাগেনি, নবোদিত জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় সকলেই 
নিজেকে সে সময় এক ভারত মাতার সম্ভান বলে মনে করত ॥ 
জানকীনাথ বন্থুর বু বিশিষ্ট ওড়িয়া পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক 
ছিল, ওড়িশার জনসাধারণের সঙ্গেও তার ফোগাযোগ ছিল। আগেই 
বলেছি, স্কুল স্থাপন প্রভৃতি জনসেবামূলক কাজে এবং দরিগ্রসেবার 
মতো! নিত্য কর্মে জানকীনাথের ক্লান্তি ছিল না+ তিনি আস্তরিক 
ভাবেই ওড়িশার জনসাধারণের কলাণ কামনা করতেন ও তার 
সাধ্যমতো গঠনমূলক কাজে সহায়ত! করতেন । গুড়িয়ারাও তাকে 
সেজন্য ভালোবাসত । জ্ঞানকীনাথেব মুখে কোনোদিন ওড়িয়া বা 
ভারতের অপর কোনো প্রদেশবাসীদেব সম্পর্কে কটাক্ষপূর্ণ বা 
শ্লেষাত্বক কোনো মন্তবা শোনা যায়নি, সবাইকে তিনি 'ভারতবাসী 
বলে সমান মর্যাদাপূর্ণ দিতে দেখতেন । তিনি ছিলেন গম্ভীর ও 
রাশভারি মানুষ ; কোনো উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাকা ঠার মুখে জোগাত না। 
তবু ধারা তার কাছে মাসতেন তারা অন্থুতব করতে পারতেন ঠার 
আন্তরিকত৷ ও হৃদয়ের ব্যাপ্তি। তাকে সবাই যেমন সমীহা করত, 
তেমনি ভালোবাসত। কটকের বন পরিবারে প্রাদেশিকতা 
দোষদুই্ই মনোভাব তাই স্থান পায়নি । স্ভাষ যে তার জীবনে 
উদার ভারতীয়তাবাদের আদর্শ লাভ করেছিলেন, প্রাদেশিকতার 
মোহ তাকে পায়নি, সেজন্ঠ তিনি তার বাবার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা 
পোষণ করতেন। বাবাই ছিলেন তার সকল ভারতবাপীর প্রতি 
ফমভাবাপন্নতার পথ-প্রদর্শক ৷ - 


ছুতাধচন্তর ২৬৩ 


এই সময়ে সুভাষচন্দ্র জীবনে দেখা! দিয়েছিল আদর্শের 
অনুসন্ধান। একট! আদর্শকে সচেতন ভাবে বরণ করে জীবনকে 
তারই ভিত্তিতে গড়ে তোলার প্রয়াস অক্ফুটভাবে ইতিপূর্বেও তার 
মধ্যে বর্তমান ছিল ;_যখন খেলার মাঠ ও সহপাঠীদের সঙ্গ বর্জন 
করে ঘরে বসে তিনি সংস্কৃত নীতিবাক্য মুখস্ত করতেন, পিতা স্বর্গ 
পিতা ধর্ম ইত্যাদি নীতিবাক্য পালন করার চেষ্টায় প্রলোভন দমন 
করেও পিতৃ আজ্ঞ। অনুসরণ করতেন-__তখনই তিনি যে একটা আদর্শ 
বা নীতির আশ্রয় নিয়ে চলার পক্ষে অনুকুল সংস্কার নিয়ে জন্মেছেন 
তা বোঝা গিয়েছিল । র্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের উপযুক্ত পরিবেশে 
ও বিশেষত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের জীবনাদর্শের সাক্ষাৎ 
সম্স্পর্শে আসাব ফলে স্ভাষের অন্তরের সুপ্ত সংস্কার অঙ্কুরিত ও 
বিকশিত হতে সুরু করে । 

স্ভাষচন্দ্রের জীবনের প্রথম আদর্শ পুরুষ তার স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক মহাশয় । টার নাম ছিল লণীমাধব দাস। জীবনের সমুচ্চ 
আদর্শ স্থির করে তাকেই লক্ষ রেখে বেণীমাধব অগ্রসর হয়েছিলেন। 
সেই আদর্শের প্রতিবিষ্বনে তার কজ্রীবনও ছাতিময় হয়েছিল। তার 
মুখের কথা বা উপদেশ শোনার প্রয়োজন ছিল না, তার সান্লিধ্যই 
অন্াকে উজ্জীবিত করে তুলত। একদিন তিনি * ব ঘ্বুরে দেখছিলেন 
স্কুলের সব ক্লাস ঠিকমতো চলছে কিনা, সুভাষ ক্লাসে বসে দেখলেন 
তার কর্তবানিষ্ঠ রূপ। দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। একটা ছুর্বার 
আকর্ষণ তিনি অনুভব করলেন তার ব্যক্তিত্বের বাম্ময় নৈতিক 
আবেদনের প্রতি। যেন একটা জীবন্ত আদর্শের প্রতিরূপ স্কুলের 
বারান্দা! দিয়ে হেটে ফিরছিল। কোনো বাক্কির প্রতি উদ্বেলিত শ্রদ্ধা 
স্বভাষ ইত্বিপুবে কখনো অনুভব করেননি, জানতেন না যে ওরকম 
কোনে! জিনিস আছে। কিন্তু .বণীমাধব দাসকে দেখে তার অন্তর 
আপনি নম্র নত হয়ে এল, যেন এই মানুষটিকে পূজার অধ্য নিবেদন 
কর] ঘায়। কেন ছাদয়ের ব্বতঃক্ষুরিত শ্রদ্ধা! এইভাবে জেগে উঠেছিল 


১১ কতাহচঞ্ 


সুভাষ সেদিন তা বুঝতে পারেননি ; সেই বিল্লেষসী শক্তি বারো বছর 
বয়সের ছাত্রের থাকা সম্ভব নয়। বেণীমাধবের ব্যক্তিত্ব সুভাষচচ্ছের 
মনের অবচেতন স্তরে সাড়া তৃলেছিল, কিংবা বলা যায়, তার পূর্ব সংস্কার 
হঠাৎ যেন নাড়া খেয়ে জেগে উঠেছিল । মনের সচেতন স্তরে তিনি 
এইটুকু মাত্র বুঝেছিলেন যে বেশীমাধব অন্যান্থ শিক্ষকদের মতো নন ; 
তিনি তাদের থেকে স্বতন্ত্র ; সাধারণ মানুষের চেয়ে তিনি উধ্বলোকে 
বিচরণ করেন। সুভাষ নিজের অন্তরের নিভৃতে ভাবলেন, যদি 
জীবনে আদর্শের পথ অনুসরণ করতে হয় তবে বেণীমাধবকে অনুসরণ 
করলেই তিনি সফলকাম হতে পারবেন । 

এর আগে স্থৃুভাষ ঠার নিষ্ঞ জীবনের আদর্শ নির্ণয় করতে 
পারেননি । কোন লক্ষ্কেই তিনি নিদিষ্টভাবে বরণ করেননি । 
ভবিষ্যতে কী হতে চান, গভীবভাবে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হিনি 
হুননি ; সামান্যভাবে জিচ্ছাসিত হলে অনিিষ্ট ও অম্পই উত্তর ছাড়া 
আর কিছু দেবার ক্ষমতাও তার ছিল না। পি. ই. স্কুলে থাকা 
কালে, তার বয়স যখন দশ,_একদিন ক্লাশূত্ে একক্জন শিক্ষক 
ছাত্রদের একটি রচনা লিখতে বলেছিলেন, যার বিষয়বস্থব হাবে ছাত্ররা 
উত্তরজীবনে কে কী হহেচায়। স্রভাষ তার রচনায় অনেক কিছু 
একসঙ্গে হবার বাসন! প্রকাশ করেছিলেন__ক্তঙ্ত, বারিস্টার, ডাক্তার 
ইঞ্জিনীয়ার, কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট । রচনাটি পড়ে শিক্ষক মহাশয় 
হেসে ফেলেছিলেন,_একসঙ্গে কি সব হওয়া যায়, না একবার 
কমিশনার হবার পব পদাবনত হয়ে কেউ ম্যাজিশ্রেট হয়? এই 
অস্পষ্ট ভ্রান্ত ও মিশ্র চিন্তাধারার কারণ, স্রভাষ বাড়িতে তার বড় 
দাদাদের মুখে জজ, ম্যাজিস্টেট, ব্যারিস্টার ইত্যাদি বিভিন্ন পেশা ও 
পদের ভঙ্লো-মন্দ ব্যাখ্যা শুনতেন; সবটা বুঝতেন না। কিন্ত 
কথাগুলি বিক্ষিপ্ত ও টুকরো টুকরো৷ ভাবে কানে লেগে থাকত। 
তার বাড়ির পারিবারিক আবহাওয়াতে সরকারী বড় চাকুরে হবার 
উচ্চাশাই প্রশ্রয় পেত। তার মায়ের সম্পফিত ভাই স্যার বি. সি. 


কভাহচজ্ ২৬৫ 


মিত্র ছিলেন বাংলার আযডভোকেট জেনারেল। তিনি একবার 
কটকে ভগ্রীপতি গৃহে এসেছিলেন | ঠার মর্যাদার বহর দেখে বালক 
স্থভাষেরও বুঝতে অন্থবিধা হয়নি যে পদমর্যাদা ও সম্মানে তার 
বাবার চেয়েও মামার আসন উঁচুতে । পদমর্ষাদাসম্পন্ন মানুষ হবার 
প্রতিই ছিল বাড়ির আর সবার ঝৌক-_শিক্ষিত বাঙালী উচ্চবিত্ত 
পরিবারে সাধারণত এইটিই ছিল নিয়ম । কটকের বনু পরিবারে 
আই. সি. এস হওয়াই উচ্চাশাব চরম সীমা নির্ধারিত ছিল। বাংলার 
শিক্ষিত সমাজেই তখন আই. সি. এস হওয়া ও হাতে স্বর্গ পাওয়া 
ছিল সমার্থক । কিন্তু এই সব চিন্ত। ও উচ্চাশা স্বভাষকে আন্দোলিত 
করতে পাবেনি, তাৰ মন সাড়। দেয়নি এসব মন্ত্রণার প্রতি । তার 
মন মম্য কথা শোনার ভন প্রস্তত ছিল-__এবং সেই কথাটি যে কী 
তার প্রথম আভাস হ্দয়েছিলেন বেণীমাধব । 

বেণীমাধব বাবু নিচু ক্লাসে পড়াতেন না, মাত্র নবম ও দশম 
শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াতেন। কান্জই তাব কাছে পাঠ নেবার 
জন্য স্থভাষ ব্যাকুল হলেও দুবছর সেভ্ম্ট তাকে অপেক্ষা করতে 
হয়েছিল। কিন্তু নবম শ্রেনীতে উঠেও বেশীমাধব বাবুর কাছে 
স্বভাষ বেশীদিন পড়াৰ স্যোগ পাননি । কিছুদিনের মধ্যেই 
সরকারী নিদেশে বেণীমাধব বাবুকে কটক থে?" বদলি হয়ে চলে 
আসতে হয়েছিল কুষ্ণনগরে । চাক বাবুর মতে এই বদলির 
পিছনে একটি রাজনৈতিক কাবণও ছিল-_-এবং সেই কারণের 
জগ্য মুভাষচন্দ্রই দায়ী। বাপাবটি ঘটেছিল এইরকম। 

বেশীমাধব বাবুকে স্থভাষ আদশেব প্রতিমূতি বলে জ্ঞান করার 
পর কতগুলি বিষয়ে তাব মনে নতুন চিন্তা দেখ। দেয়। বিলিতী 
ভাবের বদলে দেশী ভাবকে তিনি বেশি মূল্য দিতে সুর করেন। 
স্থুলের অধিকাংশ ছাত্রের পব* ধুতি জামা, আর তার মতে 
ছু-চার জন ছাত্র মাত্র কোট প্যান্ট পরে সাহেব বালক সেজে 
স্কুলে আসে-ন্ুভাষের এট৷ বড় বেমানান লেগেছিল। ইংরেজের 


ই ছুতাষচত্ু 


অন্থকরণ করাকে তিনি অপছন্দ করতে সুরু করেন। হঠাৎই 
একদিন তিনি পোশাক বদল করে ফেললেন, ক্লাসে আবির্ভূত 
হলেন ধূতি জামা পরে। বেণীবাবু ম্থুভাষের পোশাক বদলের 
ব্যাপারটি লক্ষ্য করে খুশি হয়েছিলেন,-_-এই বালকটির প্রতি 
তার হৃদয়ে যে শ্লেহ সঞ্চিত হচ্ছিল তা বেড়ে গেল। বাড়িতে 
বাবা জানকীনাথও পুত্রের বেশ-পরিবতন লক্ষ্য করে একদিন 
তাকে ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন এই পরিবর্তনের কারণ কী। 
স্থভাষ পিতার চিরগন্ভীর মৃতিকে শ্রদ্ধা ও ভয় ছুই-ই করতেন। 
তবু বুকে সাহস এনে নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন__এইইট 
আমাদের নিজেদের পোশাক । সব ছেলেই তো এই পোশাক 
পরে স্কুলে যায়, আমিই বা কেন সাহেবী পোশাক পরে যাব। 

জানকীনাথ বালক পুত্রের বাক্তিত্বকে ও তার সিদ্ধান্তের 
নৈতিকতাকে অস্বীকার বা অবহেলা করতে পাবেন নি। তিনি 
নীরবে পুত্রের যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। পিতা-পুত্রেৰ সম্পর্কের 
বৈশিষ্ট্যের সেই সরু । এবপব চিবদিনই, পুত্রেব সিদ্ধান্তই 
পিতাকে মানতে হয়েছে, বাধ। দিয়েও কোনে! ফল পাওয়া যায়নি । 

স্থভাষচান্দ্বের চবিত্রেব টৈশিষ্ট্য এই সময় আবও একটি ঘটনার 
মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১১ সালের ১১ই আগস্ট 
ক্ষুদিরামের ফাসিব দিবসটি বিশেষভাবে স্মরণ ও উদযাপনের 
প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি ছাত্রদের কাছে। তার প্রস্তাবে সবাই 
সম্মত হয়েছিল। র্যাভেন্স কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুলের হোস্টেলের 
আবাসিক দ্বাত্ররা সুভাষচন্দ্রের নেতৃন্ধে সেদিন উপবাস ব্রত পালন 
করলেন। হোস্টেলে উন্ুন সেদিন জুলেনি। বদেশী গান ও 
শহীদদের বীরব্গাথা স্মরণের মধ্য দিয়ে, দেশপ্রেমের পবিভ্র মন্ত্র 
প্রাণে অনুভব করার অনুষ্ঠানের আয়োজন দিয়ে শহীদ ক্ষুদিরামের 
পুণ্য স্বৃতিদিষস পালন করেছিল ছাত্ররা । স্ভাষের নেড়রূপের 
অন্কুর সেই প্রথম দেখা গেল। 


স্বক্চাবচত্ ২৬৭ 

বেদীমাধব নীরবে, প্রসর হাসিতে ছাত্রদের এই শুভকর্মের 
প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। স্ুভাষের প্রতি তার আকর্ষণের 
মাত্রা এই ঘটনায় আরও বেড়ে গিয়েছিল । 

কিন্ত কলেজের একজন অধ্যাপক ছাত্রদের এই স্বদেশত্রতে 
বিরক্ত বোধ করেছিলেন। তিনি কটকের ডিভিশনাল কমিশনারকে 
ঘটনাটি সম্পর্কে বিবরণ দেন। কমিশনার ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুসন্ধান 
করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অনুসন্ধানে ম্যাজিস্ট্রেট বুঝলেন যে 
ছাত্রদের ক্ষুদিরাম-দিবস পালনের জন্য বেণীমাধব বাবু তাদের 
ভতসনা করা দূরে থাকুক, উৎসাহ ও প্রেরণাই জুগিয়েছেন। 
অচিরেই তাই সরকারী নির্দেশ এল যে বেণীবাঝুকে বদলি হয়ে 
কৃষ্ণনগর যেতে হবে। 

যাবার দিনটি যত এগিয়ে এল স্ুভাষের হৃদয় ততই বেদনায় 
ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। বেশীমাধব বাবুর পদপ্রান্তে বসেই 
স্থভাষ এই কথা প্রথম শিখেছিলেন যে জ্রীবনে নৈতিক মৃল্যবোধই 
আর সব কিছুর চেয়ে দামী: নীতিব স্থান আর সবের উধ্রে। 
বইয়ে পড়া কবিতা £ 

পদ মর্যাদা--মোহরের ছাপ আকা তো শুধু, 
আসল সোনা সে আর কেউ নয়, মানুষ নদক্ষ। 

এ যে বাস্তব জীবনেও সতা তা বেণীমাধবের চষ্টান্ত ও শিক্ষা 
থেকেই ন্ভাষ বুঝেছিলেন। পারিবারিক পরিবেশে তিনি যেসব 
চিন্ত। ও জীবনোদ্দেশ্যের পরিচয় পেয়েছিলেন তাতে তিনি তৃপ্ত হননি । 
বেণীমাধবই তাকে প্রথম ভিন্ন কথা শুনিয়েছিলেন, ভিন্ম একটা 
সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে তার উন্মুখ হৃদয়ের ছারে দূর বিসারিত স্বপ্ন 
নিয়ে এসেছিলেন। সুভাষের তখন বয়ংসান্ধর সময়। যৌন- 
চেতনার বিকাশ ঘটছে। বাসন'র শতদল হুৃদয়বৃস্ত পাপড়ি 
মেলছে। একটা গ্ুব আদর্শকে আকড়ে না ধরলে জীবনের শক্তি 
ও উদ্গেস্টবোধ এই সময়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে__গঠমান চরিত্র 


২৬৮ ছতাধচজ 


তখন আক্রান্ত হয় নানা হূর্বলতা ও মোহ দ্বারা। ন্ুভাষের মতো 
বালক-কিশোরের পক্ষে এই সময়ট। ছুর্ধোগপূর্ণ, মহতী বিনষ্টির 
সম্ভাবনায় আবিল ;_-এই সময়ে জীবনে বেণীমাধবের মতো মানুষের 
আবিঙাব ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো স্বভাষকে ধন্য করেছিল। 

তাই বেণীমাধবের বিদায় স্ুভাষকে বাথাতুর করে তুলেছিল। 
বেণীবাবু ক্লাসে ঢুকে তার বদলির নির্দেশের কথা জানিয়ে ছাত্রদের 
কাছে বিদায় চেয়েছিলেন । খবরটা আগেই সবার জান। ছিল, তাই 
ঘটনার আকম্মিকতা কাউকে বিমূঢ় করেনি । কিন্তু বিদায় নিতে 
এসে বেণীবাবু আবেগে রুদ্ধক হয়েছিলেন। ছাত্রদেরও চোখ 
জলে ভরে উঠেছিল। 

বেণীবাবু ছাত্রদের সন্থোধন করে বলতে সুরু করলেন ; “ঈশ্বর 
তোমাদের আশীবাদ করুন”...এর পরের কথতগুলি শোনার মতো 
মানসিক অবস্থা সুভাষের ছিল না। সেই সংযত, ধীর, চাপা, 
গম্ভীর কিশোরের ছুটি আয়ত চোখ বাস্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। ভিতরে 
ভিতরে গুমরে উঠতে লাগল কান্না; কিন্তু ক্লাসভতি ছাত্রের 
দৃর্ি তাকে লজ্জা! দিল। স্ভাষ চোখ মুছে সংযত করে নিলেন 
নিজেকে । * তারপর স্কুলের সমস্ত ক্লাস ছুটি দিয়ে দেওয়া হল। 
ছাত্রের একে একে চলে গেল। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ঘরের 
কাছ দিয়ে যাবার সময় স্মভাষ দেখলেন বেণশীমাধব বাবু একা 
ঠাড়িয়ে আছেন বারান্দায় । ছাত্রদের চলে যাওয়ার পথের দিকে 
তাকিয়ে নীরব বেদনায় উদাস মনে তিনি কী হয়তে। ভাবছিলেন। 
স্ভাষের চোখে ভার চোখ পড়ল। দুজনেরই আবেগ আর বাধ! মানল 
না। স্বভাষ অঝোরে কাদতে স্তর করলেন । শোক কিংবা বিচ্ছেদ- 
বেদনার অভিজ্ঞত1। তার জীবনে সেই প্রথম । বিচপিত ভাবের পর 
নিস্পন্দ, জড়বৎ, স্থান হয়ে গেলেন তিনি | বেদীমাধববাবু সমস্ত দৃশ্যটি 
দেখলেন। ন্ুভাষের কাছে এগিয়ে এসে সন্গেহে ভার মাথায় হাত 
রেখে বললেন £ “ন্ুভাষ, আবার তোমার সঙ্গে দেখ হবে।” 


ছুতাবচন্ত 


২৬৪৯ 


পরদিন স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্ররা প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে 
বিদায়-সন্বর্ধন। জানাবার উদ্দেশ্যে একটি প্রকাশ্য সভার আয়োজন 
করেছিলেন। শ্রভাষ ছিলেন সেই সভায় একজন বক্তা । বক্তৃতা 
দেবার অভিজ্ঞতা হয়েতো সেই তার প্রথম নয, কারণ ক্ষুদিরামের 
মৃত্যু বাধিকী পালন উপলক্ষে কিব। ভাব আগেও হয়তো 
ছাত্রদের কাছে তিনি বক্তৃতা করেছেন । ছাত্রদেবক মধো তাৰ 
নেতৃ্ঘ হখনই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্ত সেদিনের বক্তত। 
দেবার অভিজ্ঞভাটি ছিল ভিন্ন প্রকারেব। অস্তবে কান্না তাকে 
মথিত করছে, বাইবে শান্ত ও শ্বাভাবিক ভাব বজ্ঞায় বেখে প্রধান 
শিক্ষক মহাশযের গুণবীর্ভন কৰে বক্তা দিতে হচ্ছে__ন্যাপারটি শেষ 
পর্যন্ত ।তনি কী ভাবে সম্পন্ন কবতে পেবেছিলেন, স্রভাষের নিজের 
কাছেই তা রহস্যময় * উপস্থিত ছাত্র € শিক্ষকদের মধো অনেকেই 
বেণীবাবুর বিদায়কে একটা শোকাবহ ঘটন1 বলে মনে করেননি । 
এ ঘটনার বিশেষ কোনো গুকহও তাদের কাছে ছিল না। তাদের 
এই নিরাসক্তি স্রভাষকে অবাক করেছিল। সন্বর্ধনার প্রতুান্তরে 
বেণীমাধব বাবু ভাষণ দিতি উঠে যে কয়েকটি কথ! বলেছিলেন 
স্মভাষ তার সব শোনেন নি। প্রথম দু-একটি কথাই তার অন্তরকে 
বিদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বেণীসশবু বলছিলো." যে প্রথমে যখন 
তিনি কটকে. আসেন তখন তিনি ভাবতেই পা.রলননি যে কটকে 
তিনি এত স্তরেহপ্রীতি লাভ করবেন। বলতে বলতে তার গম্ভীর 
আনন আবেগদীপ্ক হয়ে উঠেছিল। সেই মুহূর্তে সেই মুখখানি 
নুভাষের জ্ঞোতির্সয় বলে মনে হয়েছিল, তার শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে সেদিন 
তিনি অসাধারণ পুকষ রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন । 

বেণীমাধববাবুব বিদায় সম্পর্কিত আরও নস্মকটি ঘটনার কথা 
লিপিব্ছ করেছেন সুবোধচন্রর গঙ্গোপাধ্যায়। স্ুভাষচন্দ্রের 
আত্মচরিতে এই ঘটনাগুলির উল্লেখ না থাকায় এগুলির সত্যত! 
সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়। যায় না, বিশেষত অন্য সাক্ষ্য প্রমাণও যখন 


২৭৪ সডাবিচজ 
অন্থুপন্থিত। তবে স্ুবোধবাবুকে ঘটনাগুলি বলেছেন সুভাবচজ্জের 
ঝুলজীবনের অস্তরঙ্গতম বন্ধু চারুচন্দ্র গল্পোপাধ্যায়। চারুবাবুর 
প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠা, উভয়ের কথা বিচার করলে, তার কথাকে 
অমূলক বলে মেনে নেওয়া কঠিন হয়। এজন্যই এই ঘটনাগুলি 
সত্য বলে ধরে নেওয়া চলে। তবু আমাদের কাছে প্রমাণ না 
থাকায় আমর! এই ঘটনাগুলি সরাসরি স্থবোধবাবুর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত 
করে দিচ্ছি--সত্যতা প্রমাণের দায়িত্ব তার বলেই $ “কটক স্টেশনে 
সেদিন বাঙালী ছাত্ররা বেণীবাবুকে বিদায় দেবার জন্য দলে দলে 
উপস্থিত হল। সুভাষচন্দ্র বেণীবাবুর গলায় ফুলের মাল! পরিয়ে দিয়ে 
তার পায়ের ধূলে। মাথায় ভূলে নিলেন। বেণীবাবুও স্থভাষচক্ত্রকে 
এই বলে আশীবাদ করলেন,__ন্ভাষ, তুমি যেন একজন মানুষের 
মত মানুষ হয়ে উঠতে পার, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি। 

বেণীবাবুর পায়ের ধূলো নেবার জন্য ছেলেদের মধো হুড়াহুড়ি 
পড়ে গেল। বেণীবাবুও প্রত্যেকের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ 
করতে লাগলেন। 

ধীরে ধীরে ট্রেণ চলতে শুরু করল। বের্দীবাবু ট্রেণের দরজায় 
পাড়িয়ে আছেন। ছেলেরা সকলে হাত জোড় করে তাকে নমস্কার 
জানাল । 

দেখা গেল বেণীবাবুর চোখে জলের ধারা বইছে। আর 
স্ুভাষচন্দ্রের চোখ দিয়ে ছিন্নসৃত্র মুক্তমালার মত একটি একটি করে 
মুক্তা যেন ঝরে পড়ছে। 

অনেকের চোখই সেদিন শুফ ছিলন!। 

বেণীবাবুকে অঙ্ঠায় করে কটক থেকে বদলী করে দেবার জন্য 
স্থভাষচন্দ্র স্কুলে এক বিরাট ঝড় তৃললেন। তিনি এর প্রতিবাদ 
জানাল্লেম | বেদীবাবুর বড় ফটে। কলেজ হলে টাঙান হল। 
সেখানে দেওয়ালের গায় শ্বেত পাথরের এক টেবলেটে বেপীবাবুর 
গুণাবলী লিখে রাখ! হল। 


স্কাবচজ ” ২৭১ 


আজও স্কুলের হলে সেই প্রস্তর-ফলক কিশোর সুভাষচন্দের 
গুরুভক্তির নিদর্শন হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেই লেখার মধ্যে বেণীবাবুর 
প্রতি নুভাষচন্দ্রের জেহ ভালবাসা আজও মূর্ত হয়ে ফুটে আছে। 
সেটি সুভাষচন্দ্রেরই রচনা । সেই রচনার ভেতর দিয়ে সুভাষচন্দ্র 
"যেন তার গুরুর চরণে ভার ভক্তি অর্থ্য নিবেদন করেছেন । 

বেণীবাবুর বদলীতে ছেলেদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। 
ছেলেদের মধ্যে ধর্মঘটের চেষ্টা হতে লাগল । সেটা দমন করবার 
জন্য গভর্ণমেন্ট এই স্কুলে নারায়ণপ্রসাদ মহান্তি নামে একজন উড়িয়। 
প্রধান শিক্ষক দিলেন। এই স্কুলে এর পূর্বে কখনও উড়িয়া প্রধান 
শিক্ষক নিযুক্ত হননি । সৃতরাং উড়িয়া! ছাত্রর1 এই প্রথম একজন উড়িয়া 
প্রধান শিক্ষক পেয়ে খুব খুশি হল। ফলে বাঙালী ছাত্ররা যে উত্তেজনা 
স্থপ্টি করেছিল উড়িয়া! ছাত্ররা তাতে যোগ দিল না । সুতরাং স্ুভাষের 
নেতৃত্বে বাঙালী ছাত্রদের ধর্মঘট সফল হল না। বাঙালী ও উড়িয়া 
ছেলেদের মধ্যে এইরকম একটা বিভেদের স্য্টি করে স্কুলে ধর্মঘট বন্ধ 
করা হল। গভর্ণমেণ্টের ৫1106 ৪00 1016 নীতি সফল হল। 

তখন গভর্ণমেন্ট ন্ুভাষচন্দ্রকে এই স্কুল থেকে তাড়াবার চেষ্টা 
করতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সহযোগী চারুচন্দ্রকেও। 

মাত্র ষোল বৎসর বয়সে স্থভাষচন্দ্ের মধো এই ধর্মঘটের চেষ্টা 
দেখা দিয়েছিল। আর সেই বয়সেই ভাব ওপ* গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়েছিল। 

একদিন স্কুলে ছাত্রদের এক বিতর্ক সভা হচ্ছে। তর্কের বিষয় 
_“ইভিহাস পাঠের উপকারিতা1” এ বিষয়ে কিছু বলতে উঠে 
চারুচন্্র বললেন-_ইংরেজের ইতিহাস পড়ে দেশের প্রকৃত ইতিহাস 
জান! যায় না। দেশের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে ছুই চিত্রের 
সঙ্গেই পরিচয় থাকা প্রয়োজন । যেমন এন. এন. ঘোষের “ইংল্যাগুস 
ওয়ার্ক ইন ইত্ডিয়া” পড়তে হবে, সেই সঙ্গে পড়তে হবে সখারাম 
গণেশ দেউস্করের “দেশের কথ! ৷” 


২৭২ ছতাধচজ 


নিষিদ্ধ পুস্তক “দেশের কথা” পড়বার প্রস্তাব করাতে হেডমাষ্টার 
চারুচন্দের উপর অসন্ভষ্ট হলেন। গভর্ণমেন্টের কাছে চারুচ্তর ও 
স্থভাষচন্দ্রেব নামে রিপোর্ট গেল। ছুক্তনকে অস্তরীণ করবার চে 
চলতে লাগল। কিন্তু ছেলেদের মধো “দেশের কথা” পড়বার একটা) 
গোপন আগ্রহ জেগে উঠল । 

বাঙ্গালী ছেলে স্কুলেব সব ক্লাসেই অল্পবিস্তর ছিল। তারাই 
ছিল স্কুলের মধ্যে ভাল ছেলে। সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন, 
সব বাঙালী ছেলেই এই স্কুল থেকে ট্রান্ফাব নেবেন। তখন 
গভর্ণমেন্ট বাধা হয়ে বাঙালী ছেলেদের বিঞুদ্ধে আর কিছু করতে 
সাহস করল না। কিশোব স্বভাষচন্দ্রকে গভর্ণমেন্ট সেই সময়েই 
চিনতে পেরেছিল কি ধাতু দিয়ে এই বালক গঠিত। আর এই 
অন্কুর একদিন যে বিরাট মহীকহে পরিণত হবে তার সম্ভাবনাও সে 
দিনই জ্ঞানা গিয়েছিল।”  (ন্তৃভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন, পৃঃ ১৫-২৮) 

ঘটনা এতদৃব পর্ধস্ত গড়িয়েছিল কিনা আমরা জানিনা, এবং 
এ সম্পর্কে কিছুটা সংশয়ও থেকে যায়। কারণ স্ভাষ সেসময়ে 
ছিলেন লাজুক, অন্তযুখিন, জীবনের আদর্শ সন্ধানে বাকুল কিশোর 
_ ধর্মঘট "প্রভৃতির জন্য ব্যস্ত হওয়া ঠার পক্ষে কতট৷ সম্ভব ছিল 
সন্দেহ হয়। বিশেষত এত বড় ঘটনার কোনো ইঙ্গিত পর্যস্ত তিনি 
তার মত্মচরিতে দেননি-_-সেটা অস্বাভাবিক মনে হয়। তাই এই 
ঘটনাগুলির প্রামাণাতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়। 

বেশীবাবুর বিদায়ে স্মভাষের জীবনের আলে। যেন নিভে 
গিয়েছিল । সকালের পরিবেশ ঠার আর ভালো লাগত না, কোন 
শিক্ষকই তাকে প্রেরণা দিতে পারেননি, পড়াশোনাও মনে হত 
একঘেয়ে ; একজন মানুষের অনুপস্থিতি তার গোটা স্কুলজীবনকেই 
বিশ্বার্দে ভরে দিয়েছিল । কিন্তু স্কুলে যাওয়া বন্ধ করার উপায় ছিল 
না, পাঠও তৈরী করতে হত, পরীক্ষায় বসতেও হুত। জীবনের 
একটান! প্রবাহ বয়ে চলে যায় কারও সুখ ছুঃখ আনল্গ বেদনার 
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অপেক্ষা না রেখে । স্ুভাষের ভাষায় 2 1776 75661 ০৫ 116 
88505 ০01 16828101255 ০৫ 01 1055 2120 01:03 কথাটা 


প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বিদায় প্রসঙ্গেই লেখা । 


বেণীমাধববাবু চলে গেলেও সুভাষের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। 
চিঠিপত্রের আদান-প্রদান উভয়ের মধ্যেই চলতে লাগল । বেনীবাবু 
তার পত্রের মারফত স্ুভাষের সৌন্দর্যচেতনার উন্মেষে সহায়ত! 
করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতি পুজারী-_প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের 
উপভোগে বিভোর । তার কাছে দীক্ষা ও প্রেরণ! নিয়ে সুভাষ তার 
বিষাদকিষ্ট দিনগুলিকে প্রকৃতি-উপাসনায় ভরিয়ে তুলেছিলেন। 
একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য সমহ্িত স্থান খুঁজে নিয়ে প্রতিদিন 
বিকালে তিনি নির্জনে একাকী বসতেন। নদীর তীরে, পাহাড়ের 
উচুতে বা কোনো নির্জন প্রান্তরে অস্তগামী ন্ূর্যের রক্তাভ আলোয় 
তিনি প্রকৃতির ধ্যানে তন্ময় হয়ে যেতেন। প্রকৃতি তার সৌন্দর্যরহস্য 
স্বভাষের সমাহিত চিত্তের কাছে উন্মোচিত করেছিল। নুভাষ 
সংগ্রামবাদী হবার আগে সৌন্দর্যবাদী হয়েছিলেন অনেকেরই 
কাছে এ তথ্য অজান।। তার প্রকৃতি ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
তাই অনেকেরই ভুল ধারণা আছে । 


বেণীবাবু উপদেশ দিয়েছিলেন : “প্রকৃতির কাছে নিজেকে সপে 
দাও। প্রকৃতির নিত্য পরিবতিত রূপের মধ্য দিয়ে ভার ভাষা শুনে 
নাও।” প্রকৃতির ধ্যানে তিনি নিজে পেয়েছিলেন মানসিক শাস্তি, 
আনন্দ ও মনোবল। নির্জন বাগানে ফুল, সবুজ কিশলয়, গাছ-__ 
এসবের মাঝে সুভাষ একাকী বা ছএকজুন বন্ধুসহ ঘুরে বেড়াতে 
লাগলেন। শহরের সাজানো বাগান ছেড়ে তিনি চলে যেতেন 
শহরের বাইরে পল্লীর প্রাকৃতিক পরিবেশে । প্রকৃতির অবহেলিত 
ও গোপন সৌন্দর্য তিনি উপলব্ধি করতে শিখলেন। প্রকৃতির গৃঢ় 


১৮ 


হি সুভাষচজ 
রহস্যময় ভাহ। তিনি হাদয়ের মাঝে শুনলেন। “তখন বুঝলাম কবি 
কেন বলেছেন £ 

ছোট্ট মেঠো ফুলটি নদীর তটে 

তার কাছে তা হলদে ফুলই বটে, 

তবু ষেন একটু কিছু আরো |” -_ম্থভাষ লিখেছেন 
সে সময়কার প্রথ। প্রসঙ্গে ৷ 

প্রকৃতির আহ্বান তাকে কাব্যের রসোপলব্ধিতেও উদ্ধদ্ধ 
করেছিল। ওয়ার্ডস্বার্থ প্রকৃতির কবি বলে বন্দিত; সুভাষ তার 
কাব্যের ভক্ত হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের 
আন্ুকূল্যে সংস্কত ভাষাও তার মোটামুটি আয়ত্ত হয়েছিল,_রামায়ণ, 
মহাভারত বা কালিদাসের কাবো বিশেষ করে প্রকৃতি বর্ণনার 
অংশগুলি মূল সংস্কতে পড়ে সুভাষ আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন । 
প্রথম কৈশোরে সুভাষের চিত্ত সৌন্দর্যরসে দ্রবীঘ্ৃত ও আধ্ুত 
হয়েছিল- প্রকৃতি ও কাব্য হয়েছিল তার নিত্যসঙ্গী। তার সেই 
সৌন্দর্য পিপাস্থ মন কি ভবিষ্যতের রাজনীতির আবর্তের মাঝে লুপ্ত 
হয়ে গিয়েছিল? অনেকেরই অভিমত কতকটা' সেইরকম। কিন্তু 
উত্তরজীবনে এই সৌন্দর্যবোধ ছিল তার সমস্ত আচরণ, পদক্ষেপ ও 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ওতপ্রোত কুৎসিতের প্রকাশ তার হাসিতে, 
ভাষণে, অন্তরঙ্গ আলাপে, রাজনৈতিক কর্মে বা এমনকি স্বগত 
চিন্তায়ও ঘটেছে বঙ্গে আমাদের জানা নেই। সৌন্দর্য উচ্ছি ত হত 
তার চলার ছন্দে, তার কর্মের বিস্যাসে, ভার ভাবাপ্রয়োগে । অতিশয় 
প্রতিকৃল পরিস্থিতি, সঙ্কট ও ছুর্ধোগের মধ্যেও তীর আচরণে 
পরিমিতি ও সৌন্দর্যের অভাব কখনো! ঘটেনি। স্ুভাষের শৈব 
চেতনাই অস্ুন্দরের উপাসন। থেকে তাকে রক্ষা করেছে; তার 
সমকার্লীন সঙ্গী বা! প্রতি্ন্ীদের সঙ্গে তার পার্থকা ছিল এইখানে । 
বেসীবাবুরু কথাতেই আবার ফিরে আসা ঝাক। এই গুরুর 

কাছে সুভাষ তার খপ কোনোদিন ভুলতে পারেননি । আত্মজীবনীর 
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পৃষ্ঠায় গুরুর প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন গুরুর কাছেও 
তা পরম সম্ভতোষের কারণ হয়েছিল। তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক 
কোনোদিন ছিন্ন হয়নি। দেশনায়ক হবার পরও সুভাষ বারবার 
বেগীমাধববাবুর বাড়ি এসেছেন, তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাই- 
বোনের মতে! ব্যবহার করেছেন, অন্নগ্রহণ করেছেন পরিতৃপ্তির সঙ্গে । 
বেণীবাবুও তার শিষ্ের গর্বে ছিলেন আজীবন আত্মহারা । গুরু- 
শিষ্যের সেই নিবিড় সম্পর্কের বর্ণনা দিয়েছেন বেণীমাধববাবুর পুত্র 
বিমলচন্্র দাস তার “স্মৃতি তীর্থের ঘাটে ঘাটে” গ্রন্থে ও কন্যা 
বীণা ভৌমিক “স্মৃতিতীর্ঘ” গ্রন্থে । বীণ। সেই ছোট বেলার দিনগুলি 
প্রসঙ্গে লিখেছেন £ “মার চিঠির বাক্সে সেই বালক সুভাষের 
কয়েকখানি কাচা হাতের লেখ চিঠি পেয়ে মুগ্ধ হয়ে পড়তাম 1” 
কিন্তু শুধু প্রকৃতি ও কাব্যের সৌন্দর্য ও বস উপভোগেই স্ুভাষের 
দিন কাটলনা। তার অন্তরে দেখা দিল গভীরতর জিজ্ঞাসা ; 
জীবনের মৌল উদ্দেশ্ট নিয়েই তিনি ভাবিত হলেন। একজন সগ্ 
কিশোরের পক্ষে জীবন ও জগতের রহস্য ভেদ কব সম্ভব ছিলনা, 
তার জিজ্ঞাসাগুলির উত্তবও মেলেনি, কিন্ত স্থভাষ সত্যেব রুদ্ধ দ্বারে 
ব্যাকুলভাবে করাঘাত কবতে সুরু করেন জীবনের সেই প্রভাত- 
বেলায়। এইখানেই তার অনন্যসাধারণস্থে পরিচয়। তিনি 
নিজেই এই সময়ের কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 1 জঞও 2 0015 
0006 210017076 01 016 0£ 002 30010004৩50 1710005 11) 75 
ঢ55০101091 1166 15101) ৪5 00 1956 1072৬ 0] 5 56915. 
[৮ চ85 ৪. 0611090 ০01 2০00 1961091 00100106 ০8581)8 
01)0010 50:66 8150. 25015, 17101) ০0010 1500 0০ 
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0001061:* তিনি প্রবেশ করলেন অস্তর্জীবনের তীব্রতম বধ্ধাবিক্ষুব্ধ 
এক পর্বে পাচ ছয় বছর ধরে সেই পর্ধটি স্থায়ী হয়েছিল। মাননিক 
সবন্েরও সে ছিল এক চরম সন্কটপুর্ণ কাল, অসহনীয় যস্ত্রণ। ও বেদনা 


২৭৬ হুতাষচজ 
তাকে সম্থা করতে হয়েছে নীরবে, কোনো বহিঃপ্রকাশ না রেখে,--. 
এমনকি কোনে অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছেও নিজেকে অনাবৃত করে হাদয়ের 
ভার তিনি লাঘব করেননি । কেননা সে ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ। 
স্থভাষ বরাবরই ছিলেন অতিশয় চাপা প্রকৃতির লোক,-_গার 
হৃদয়ের গোপন সংঘাত ও আলোড়নের কথ৷ তার মুখ দেখেও কেউ 
বুঝতে পারতনা । 

জীবনের মূল উদ্দেখ্ট কী? জীবনের সার সত্যই বা কী 1 
এই ছিল সুভাষের জিজ্ঞাসা, যদিও সবসময়ই সে জিজ্ঞাসা তার মনের 
কাছে পূর্ণ স্কুট ছিলনা । প্রকৃতি-পৃজা তার জীবনের উত্তরণে কতকটা 
সহায়ত! করেছিল, বিশেষত তাকে সমাহিত-চিত্ত করে তৃলেছিল-_ 
এবং একাকী নির্জনে বসে আত্মভাবনায় তাঁকে উদ্ধদ্ধ করেছিল। 
বেণীবাবুর দৃগ্ি প্রকৃতির সৌন্দর্যরসপানে বিভোর হয়ে তাতেই আবদ্ধ 
হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সুভাষের দৃষ্টি প্রকৃতির ধ্যানে জিগ্চ, মাজিত 
ও পরিশীলিত হয়ে নিজের স্বরপ রহস্তের দিকে চলে গেল। তার 
অন্তপিহিত শিবচেতনার উন্মীলনের এটাই ছিল্পু স্বাভাবিক গতি ও 


পরিণতি । . 
আপাততঃ তীর মনের গোচরে সমস্যাটা দাড়াল ছটি বিরুদ্ধ 


আকধণের দ্বন্দের আকারে । বাহাজীবন ও পাধিব বস্তা সচেতনতা 
একদিকে, আর একদিকে ক্রমবর্ধমান এই প্রতীতি যে জীবনের 
অন্বেযো আরও গাঢতর ও গভীরতর কোনে৷ ভাবোপলব্ধির অপেক্ষা 
রাখে। একে অন্তজাঁবন ও বহিজাঁবনের সংঘাত বলবনা,-_-এ 
কিশোর স্ুভাষের হাদয়রঙ্গগীঠে বিকাশোনুখ ছুই বিপরীত চেতনা, 
বিপরীত ভাব, বিপরীত উপলব্ধির লড়াই। মর্ত্যলোক সত্য, না, 
উর্ধলোক সত্য ? জীবনের ভোগ-বাসনা, আরাষ বিলাস, সতা, 
না, ত্যাগমূলো স্বীকৃত দিব্যাভিসারই সত্য? বন্তপুঞ্জের প্রতি 
আসক্তি সত্য, না, শিবচেতনার উদ্দীলনের দাবী সত্য ? 

এই ছন্দে সুভাবের হাদয় ছিয়্ভি্স হয়ে গিয়েছিল। এই হন্কে 


কুভাবচতত ২৭৭ 


যে মিটিয়ে নেওয়া যায়, উভয় দিকই যে সত্য ও তাদের সামগ্রস্যই যে 
পরিপূর্ণ সত্য,--একথা বোঝা! সে বয়সে তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা । 
বিশেষত সুপ্ত দিব্য-চেতনার জাগরণের প্রথম ভাগে জড় মাত্রকেই 
বাধ! মনে হয়, একমাত্র চেতনার দাবীকেই সত্য বলে মনে হয়, 
এবং সেই কারণে অন্তর্জীবনের সমস্যার সমাধানে একটা একগর'য়েমি 
ও অসহিষ্ণতার ভাবও আসে । আর স্ুুভাষের মতে! কিশোর, ধার 
চরিত্রবৈশিষ্ট্য ছিল এক লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে সবেগে ধাবিত 
হওয়া, আদর্শ ও উদ্দেশ্টের সঙ্গে আপন না করা,_ভার পক্ষে 
দবন্ঘটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলনা; মানবপ্রকৃতির বাস্তব 
দাবীগুলি একদিকে, আর সেই প্রকৃতিকে উত্তরণের অভীগ্গা আর 
এক্দ্িকে-_-এই ছুইয়ের সমান প্রবল আকর্ষণের সম্মুখীন হয়ে সুভাষ 
উত্তরণের জন্যই একমাত্র চেষ্টিত হয়েছিলেন ;__কিন্ত প্রকৃতির টান 
না চাইলেও থাকে, তার প্রভাব চেতনে, অবচেতনে পরতে পরতে 
জড়িয়ে থাকে, ছাড়াতে গেলেই ব্যথা দেয়, যাছ করে, অনতিক্রম্য 
মনে হয় তার আকর্ষণ, আর উর্ধের অভিসারে আত্মনিবেদিত 
কিশোরের পক্ষে সেটাই অসহনীয়, পরম যন্ত্রণাকর, ছূর্লজ্ৰনীয় বাধা 
বলে মনে হয়। স্ুভাষের অস্তর্ঘন্যের এই ছিল স্বরূপ । 

বয়স যখন বারে থেকে চোন্দোর কোঠায় এেন-চেতনার উন্মেষ 
তখন ঘটে যায়। প্রাকৃতিক নিয়মবশে যৌনবোধ ও যৌন-আকাঙ্ষা 
তখন দল মেলতে সুরু করে। স্ুভাষের জীবনেও সে নিয়মের 
ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু তিনি সহজভাবে, অন্তান্ত সাধারণ 
কিশোরদের মতো. এ সমস্যাকে মেনে নিতে পারেননি । যৌন 
চেতনাকে নিজ দেহের মধ্যেই অবস্থিত একটা সপিল অস্তিত্ব বলে 
মনে করেছিলেন তিনি। ওটা বন্ধনের করণ, মায়ার পাশ, একট 
পাপের ছায়া ;__ওকে অঙ্থুরে বিন্ষ করতে হবে, দমন করতে হবে, 
ছিন্ন করতে হবে ওর মূল, এই কথাই তার মনে হয়েছিল। লক্ষ্য ও 
সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেলে সুভাষ তা থেকে পিছপা! হতে জানতেন না, ভ্ই 


ইদ৮ ছাঃ 


হতেন না পথ থেকে? সমন্যা হত ছ্রহই হোক তিনি অটুট মনোবল 
নিয়ে তার মুখোমুখি হতেন। কিন্ত নেই যয়সে ব্যাপারটা ছিল 
কতকট।! দৈত্যের সঙ্গে লড়াইয়ের মতো লড়াই যে করে তার সমস্ত 
দেহ মন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তার বিশ্বাস হয়েছিল যে একটা 
অস্বাভাবিক ও ছর্নৈতিক শক্তি তীর ভিতরে মাথা তুলেছে, যাকে 
তার সত্তার ভিতর থেকে বহিষ্কৃত করতে হবে, নিক্ষেপ করে ফেলতে 
হবে সজোরে,__কিংবা নিজের ভিতরেই তাকে পুড়িয়ে ছাই করে 
দিতে হবে। যৌনচেতনা মানবজন্সের একটা সংস্কার, সত্তার বহু 
গভীরে এর মূল প্রোথিত,-_বিশ্বের জীবজীবনের সূচনা থেকে এই 
আদিম সংস্কার ও প্রবৃত্তি ধারাবাহিকভাবে জীবন থেকে জীবনের মধ্যে 
প্রবাহিত, সঞ্চারিত ও প্রবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে; এর অস্তিত্বকে অস্বীকার 
করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, এর দখলকে হটিয়ে দেওয়াও প্রায় 
অসম্ভব মনে হয়, অন্ততঃ জীবনের প্রথম পর্যায়ে এর আক্রমণ থেকে 
অব্যাহতি কেউই পায়না । কিন্তু এই যৌন-চেতনার মুখোমুখি হয়ে 
স্বভাষের শিব-চেতনা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিন্ত +_স্ভাষ একে 
স্বাভাবিক অতএব অপরিহার্য বলে তাই মেনে নিতে পারেননি। 
স্থভাষচরিত্রের গঠনের বৈশিষ্ট্য এই থেকেই অনুমান করা যায় ; অখণ্ড 
্রক্ষচর্ষের প্রতি এই যে আগ্রহ ও নিষ্ঠা, ভারতীয় শাস্ত্রচন্তান্ুসারে, 
এ থেকেই বোঝা যায় শিবসত্। নিয়েই তার জন্ম হয়েছিল | বিবেকানন্দ 
সম্পর্কে রামকৃফ ঠিক একই উক্তি করেছিলেন, তারও ব্রহ্গচর্ষের প্রতি 
ঞরব আগ্রহ দেখে । সুভাষ লিখেছেন যে যৌনচেতনার আ্রোতে 
গা ভাসাতে ব| তাকে অনিবার্য বলে সহজভাবে মেনে নিতে কিংবা 
বাহ জীবনের মোহগুলিকে বরণ করে নিতে যদি তিনি চাইতেনও 
তবু বরণ কল্মৃতে তিনি পারতেন না--0১6:6 ৪3 502060171778 
10510) 1000) ০10 100 166 006 £0. “আমার ভিতরেই 
ছিল এমন কিছু ধা আমাকে সে পথে যেতে দিত না।”--এই 
কিছুটাই তার সত্তার জন্মগত বৈশিষ্ট্য, প্রচলিত ভাষায় একেই বলে 
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জগ্মাস্তরীণ সংস্কার। তার এই নিজস্ব সংস্কার বা বেশিষ্ট্যের সঙ্গে 
মানবপ্রকৃতির অন্তনিহিত আদিম প্রবৃত্তির সংঘর্ধ বেধেছিল তারই 
হৃদয়ে ; তীত্র ও গভীর যন্ত্রণায় কাতর সুভাষ শুধু একট! কথাই 
ভাবছিলেন যে যে পথ ঞ্ুব বলে তিনি জেনেছেন সে পথে চলতে 
তিনি নিশ্চিতভাবে সমর্থ হচ্ছেন না কেন, কেন মন্য পথের হাতছানি 
এসে পোৌছচ্ছে, নিজের ভিতরে মোহ ও ছুর্বলতার এই প্রশ্রয় কেন? 
নিজেকে যত হুর্বল মনে হল আত্মবিজয়ের সংগ্রামকে মনে হল ততই 
কঠোর ; নিজের শক্তি সম্পর্কে হুল ধারণার কারণ এই ষে তাকে 
পথ দেখাবার ও পবিচালন। করার কেউ ছিল না,_-তিনি যে একট! 
অসাধারণ ও অমানুষিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন একথাটা কেউ তাকে 
বুঝিয়ে দেয়নি । বৃথাই তাই আত্মগ্নানি অনুভব করেছিলেন 
তিনি। তার নিঁজের উক্তি এই: “যেহেতু আমি ছিলাম ছূর্বল 
তাই এ লড়াইও ছিল তীত্র। জীবনে লক্ষ্য স্থির করা আমার 
কাছে ততটা কষ্টকব ছিলনা, যতটা ছিল সেই একমাত্র লক্ষ্যে 
সমগ্র মনকে নিবদ্ধ কবা। জ্তীবনেৰ যে উদ্দেশ্য সর্বাপেক্ষা আমার 
কাম্য ছিল সে সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরও বিপরীত বা 
অবাধ্য ইচ্ছাগুলিকে বশে এনে মানসিক শান্টি ও সমাবস্থা লাভ 
করতে আমাব অনেক দিন সময় লেগেছিল ; ক বণ মন যত উন্মুখই 
হোক না কেন, প্রাকৃতিক ছুবলতাও ছিল। আমার মনের জোর 
অপেক্ষাকৃত বেশি হলে নিঃসন্দেহে এই সকল সমস্যার আরও সহজে 
সমাধান করা সম্ভব হত।” 

অন্ধকারের মধ্যে আলোর প্রকাশের মতো স্ভাষের এই 
বেদনাময় দিনগুলিতে তাৰ জীবনে এক দিবা পুরুষের আবির্ভাব 
ঘটল। তিনিই ম্ুভাষেব প্রথম গুরু ও আজীবন সহচর-_ 
ভার অশরীরী কিন্ত ভাবময় উপস্থি।৩ স্থভাষকে নৈরাশ্যের অন্ধকার 
থেকে টেনে তুলল। যে ছূর্বলতাবোধে ক্রমাগত তিনি পীড়িত 
হচ্ছিলেন তা কেটে গেল, বরং আত্মশক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের অনুভবে 


৮৬ ভুদা 


ভার ঘন ভরে উঠেছিল। অস্তাঁবনের সেই সঙ্কঘটময় কালে যেন 
নিয়তির ইঙ্গিতে এই সাহায্য তার কাছে এসে পৌছেছিল,-_ঙার 
ভাষায় £ (0155 ৫25 ৮5 910661: 200106176 ] 500107৮16৫ 0001% 
1996 0217600৮৫00 ০৩ 105 £:580556 15619 11 0015 02313. 
ঘটনাটা! ঘটেছিল এই রকম। ন্ুভাষচন্দ্রের একজন আত্মীয় এই 
সময় কটকে নতুন এসেছিলেন । তার সঙ্গে দেখা করতে সুভাষকে 
একদিন যেতে হয়েছিল। তার পুস্তক-সংগ্রহের দিকে চোখ 
বোলাতে যেয়ে স্ভাষ হঠাৎ স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর সাক্ষাং 
পান। সঙ্ন্যাসীর নামটা পরিচিত, ছবিও হয়তো ইতিপূর্বে দেখেছেন, 
তার কীতিকলাপের কিছু কিছু কথাও হয়তো শুনে থাকবেন, কিস্ত 
তার রচনা ও বাণী পাঠের স্থযোগ কখনো হয়নি। কৌতুহলী সুভাষ 
বইখানি টেনে নিয়ে ছু একটা পাতা ওলটাতেই চমকিত হলেন, 
শরীরে শিহরণ অনুভব করলেন, তার একান্ত প্রয়োজনের কথাগুলি 
বইয়ের পাতায় এভাবে পাওয়া যেতে পারে তা ছিল তার কল্পনারও 
বাইরে। তিনি চেয়ে নিলেন কয়েকখানি বই-স্বাড়ি নিয়ে গেলেন 
সেগুলি, পড়তে সুরু করলেন অধীর আগ্রহে । স্বামী বিবেকানন্দের 
সঙ্গে কিশোর স্ুুভাষের প্রথম পরিচয় ঘটল । 

স্থবোধ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন যে স্ুভাষচন্দ্রের হাতে ফিনি 
স্বামীজীর বই তুলে দেন তার নাম কৃষ্ণচন্দ্র সেন। তিনি অন্ত স্কুলের 
একজন শিক্ষক । তিনি নাকি সুভাষচন্দ্র, চারুচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন 
ছাত্রকে ডেকে তাদের স্বামীজী ও রামকৃফ পরমহংসদেব সম্বন্ধে 
কয়েকখানি বই পড়তে দেন। স্ুৃভাষচন্দ্বের আত্মচন্পিতের বর্ণনা এই 
ঘটনার সঙ্গে মেলেনা বলে এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ হয়। 
স্বভাষচশ্তরেরে মতে তার আত্মীয়ের নামও কৃষ্গ্রসন্ন সেন ছিলনা, 
তিনি সিক্স বংশন্ধ ছিলেন ও তার আছস্ভাক্ষর ছিল 5. 2। 

বেদীবাবুর শিক্ষা তার মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল সৌন্দর্যান্ুভূতি ও 
নৈতিক চেতনা? কিন্তু বেদীবাবু এমন কোনো আদর্শের সন্ধান দিতে 
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পারেননি যার বেদীমূলে নিজের সমগ্র সত্তাকে উৎসর্গাকৃত কর! 
যায়। [1980 ৬155121091509 2৮০ 2৪-_-বিবেকানন্দ আমাকে 
সেই আদর্শ দিলেন'_লিখেছেন সুভাষচন্দ্র । 

সুক হুল বিবেকানন্দের রচনাবলী অধ্যয়নের পালা। সে 
অধ্যয়নে সুভাষ তন্ময় হয়ে গেলেন। তাকে সবচেয়ে উদ্দীপ্ত করল 
বিবেকানন্দের ভারতবর্ষে প্রদত্ত বক্তুতামালা ও তার পত্রাবলী। কী 
ছিল এই বক্তৃতা ও পত্রে 1 

স্বামীভীর এই বক্তৃতা ও পত্রগুলিতে ছিল চরম আশার বাণী, 
একট৷ নব ক্তাগ্রত জাতির অক্যুদয়ের পথে যাত্রা করার নির্দেশ ও 
প্রেরণা, ব্যক্তির জীবনকে মহন্তম আদর্শের ভিত্তিতে গঠন করার 
আহ্বান। সুভাষের ছদয়ের আতি ও তার নবোন্সেষিত চেতনার 
পক্ষে স্বামীজীর * কথাগুলি ছিল তৃষ্কার জলের মতো তৃপ্ডিকর ও 
্বাস্থ্যদায়ী ; সুভাষ তার ভিতর থেকেই ভার চলার পথের নির্দেশ ও 
প্রেরণা একই সঙ্গে পেলেন। মাদ্রাজে স্বামীজী একটি বক্তৃতায় 
বলেছিলেন ; “আগামী পথণশ বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই 
আমাদের আরাধ্য দেবতা হোন, অন্যান্য অকেজো! দেবতা৷ এই কয়েক 
বছর ভুললে কোন ক্ষতি নেই ! এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত__এই 
আমাদের জাতি ;_-সধত্রই তার হাত, তাঁর ক. সকল স্থান ব্যেপে 
আছেন তিনি। কোন্‌ অকেন্তো দেবতার অন্বেষণে আমর। ধাবিত 
হব, আমাদের চারদিকে যে দেবতাকে, যে বিরাটকে প্রত্যক্ষ করছি 
তার পুজা না করে?” এই বক্তৃতার শেষভাগে স্বামীজী মাদ্রাজের 
যুবকগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন £ হে যুবকগণ! আমার 
সমস্ত আশ! তোমাদের ওপর । তোমরা কি তোমাদের জাতির 
আহ্বানে সাড়। দেবে? যদ্দি আমাকে বিশ্বাস কর, তবে আমি বলছি, 
তোমাদের প্রত্যেকেরই ভবিস্বু শৌরবোজ্জল হবে । নিজেদের ওপর 
প্রবল বিশ্বাস রাখো, যেমন বাল্যকালে আমার ছিল, আর সেই 
আত্মবিশ্বাস নিয়েই আজ আমি ফ্াড়িয়েছি। তোমরা প্রত্যেকে 
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নিজেদের ওপর এই বিশ্বাস রাখো যে অনস্ত শক্তি প্রতি আত্মাতেই 
আছেন-__তাহলে ভোমরাই ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে ।” 
তারপর যে কথাগুলি স্বামীজী বলেছিলেন, সুভাষ মনে 
করতে পারতেন যে সে তাকেই উদ্দিষ্ট করে বলা; ৮1215 15 
006 006 00 260106 5০0: 106016---চা1)11৩ 5০. 0035635 006 
6188 ০ 50005, 10 1১2 5০৩ 216 আ০0া 00৮ 810 
38060, 1006 11 006 16519718655 2100 ৮1800] 0৫6 5০010 
৬০0: 03 15 006 000, 101 036 16510650006 
00601001760 2120 21851061160 90213 210176 26 0০ ০৩ 1910 
৪ 006 16০০ ০6 006 1,070) 2180 5801) [76 16061৬০5. 10096 
ড০1961563, 0361:66016) 10 1166 13 5101৮ আর দেরী 
কোরোনা, হে সম্ভ প্রক্ষুটিত কিশোর, বইয়ের পাতার ভিতর 
থেকে উঠে গ্লাড়িয়ে স্বামীজী যেন বললেন সুভাষকে,_এই তো 
তোমার জীবন গঠনের সময়, লক্ষ্য স্থির করার সময়, নিঃশেষ 
আত্মনিবেদনের এই তো মাহেক্্ক্ষণ। দেবতা স্অনাস্রাত, অস্পষ্ট 
সন্ভ ফোট! ফুলই: তো গ্রহণ করেন। ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার 
হব--এরকম সামান্ঠ উচ্চাশাকে সম্বল কোরোনা- দাও, নিজেকে 
উক্জাড় করে চেলে দাও দেশ ও জাতির উত্থানের জন্য, মানবজাতির 
সেবার জন্য | “4৯ 191 56962 010 15 0015 58011806০01 
০0011361563 101: 006 ৮21৩6 0 50817 1909, 101: 006 
61975 ০৫ 1301081)18.” স্বভাষের মর্ম স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল 
এই বাণীতে, তার আত্মধর্মের পরিচয় পেয়েছিলেন তিনি । সর্বত্যাগের 
আদর্শ ভিন্ন আর কোনো স্বশ্লাদর্শে তার গদয়ের তৃপ্তি সম্ভব ছিলনা, 
কারণ এ সঠ্্কার নিয়েই তার জন্ম হয়েছিল । 

স্বামীজীর পত্রাবলীর ভিতর এই যে একটা আবেদন ছিল-_ 
তাত 738৩ 2053-দের সম্বোধন করে ১৯শে নভেম্ছর ১৮৯৪ সালের 
পত্রথানিতে যেমন তিনি লিখছেন £ 661, 105 ৫19100161, 661 : 
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1661 01 06 0০000 052 127011)0, 01০ ৫0ডা120:00061 £661 
611] 006 16216 50005 2150. 0196 01811 15615 2100 500. 010] 
500 11] £০ 1090- 0961) 10112 006 500] ০০০ ৪ 0 
1,010 8150 01361) 11] ০0215 00ড/2, 1610 2100 1170001- 
0015 61)61£5. 50005£616) 500££16 আ৪5 20 00000 £01 
056 1956 চা) 56215. 9008516, 5011 5৪]. ন্ভাষের কাছে 
এইটাই ছিল সবচেয়ে সার্থক আবেদন। হা, তিনিও নিজেকে 
স্বামীজীর একজন 7128৮ 170৮ বলে মনে করতে পারতেন, _ 
করেছিলেনও হয়তো । “অনুভব কর, হে কিশোর, তোমার দেশজননীর 
অস্তিত্বকে নিজের সমগ্র সত্তাব মধ্যে অনুভব কর, পাগল হও তার 
কপা ভেবে, আব নিজের আত্মাকে নিবেদন কর তারই পায়ে +__ 
সংগ্রাম কব, হে ত্বীর তরুণ, ওঠো, জাগো, সংগ্রাম কর।' জীবনের 
এক চরম সঙ্কটপূর্ণ সন্ধিলগ্নে স্থভাষের জীবনাকাশে বিবেকানন্দ প্রায় 
অলৌকিক ভাবে উদিত হয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, কোন পথ 
স্মভাষের নিজ্ন্ব ফ্রব পথ, আর কী লক্ষ্য সাধনের জন্যই বা তিনি 
জগতে এসেছেন। গুরু ও দিশারীর চরণে আভূমি প্রণাম করে 
ভাব হয়তো বা সেদিন বলেছিলেন ঃ তোমার আদেশই ষেন 
অন্থসরণ করতে পাবি, হে প্রভু। 

সুভাষ বলেছেন, স্বামীজী দেশবাসীকে কর্তব্য পথের যে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন তাই তাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল। 
স্বামীজীর আদর্শের সার কথা ছিল “আত্মনো! মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' 
_অর্থাৎ নিজেব মুক্তিসাধন ও জগতের কল্াণব্রত উদযাপন । 
অবশ্য তিনি একথাও বলেছেন যে নিজেব মুক্তিসাধনের চিন্তাও 
স্বার্থচিস্তা--অতএব তাও বর্জন করতে হবে * মানব কল্যাণের বেদীতে 
নিজেকে উৎসর্গাকৃত করতে হ.] সমগ্র ও দম্পুণভাবে। সারা 
মধ্যযুগ ধরে ভারতে সন্ন্যাসের আত্বর্শ ছিল জীবের মুক্তি সাধন, __ 
সাধক ও তপস্বীর! এর চেয়ে বেশি কিছু বুধতেন না। ইয়োরোপের 
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সঙ্গ্যাসাদর্শও ছিল একই সুরে বীধা। সঙ্গ্যাসীর কাছে সমাজচিত্তা ও 
মানবহিতৈষণার প্রয়াস বর্জনীয় ছিল। আধুনিক যুগে এই ব্যক্তি- 
কেন্দিকতা ভোগবাদ বা! মিল, বেস্থামের উপযোগিতাবাদের ভিতর 
দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বামীজী এই আত্মসর্বস্ব চিন্তা ধারার 
ঘোরতর প্রতিবাদ স্বরূপ আবিভূ্ত হয়েছিলেন। সামান্ত পণ্ডকে 
রক্ষার জগ্ঠ বুদ্ধদেব নিজেকে বলি দিতে গিয়েছিলেন- _বিবেকানম্দ 
বলেছেন এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আদর্শ জীবনে হতে পারে না । ন্ুভাষ 
স্বামীজীর এই শিক্ষািকেই সর্বতোভাবে বরণ করে নিলেন। 

কিন্ত মানবজাতির সেবার আদর্শকে বরণ করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে 
স্থভাষ একথাও বুঝলেন যে মানবজাতি হ্দেশ ও স্বজাতিকে বাদ 
দিয়ে গঠিত নয়। স্বামীজীও সেই মতই পোষণ করতেন। আমরা 
আগেই সে বিষয়ে আলোচনা! করেছি । নিবেদিতার সেই যে বর্ণন! £ 
"স্বামীজীর ভালবাসার শ্রেষ্ঠ অধ্য নিবেদিত হয়েছিল তার 
দেশমাতৃকার চরণে । ভারতের যে কোনো প্রান্তের একটি ব্রন্দন- 
ধ্বনিও তার হৃদয়ে সাড়া তুলত।”__স্ুভাষের. কাছে এইটিই 
স্বামীজীর যথার্থ পরিচয় বলে সেদিন মনে হয়েছিল। ম্বামীজীর 
বাণী : “উচ্চকণ্ে বল ভাই-_দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, 
ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চগ্াল ভারতবাসী আমার ভাই ।৮-__সুভাষকে 
মঘিত করেছিল। স্বামীজী বলেছিলেন যে ইতিহাসের চক্রাবর্তনে 
একদিন ব্রাহ্মণ রাজত্ব করেছে, ক্ষত্রিয় রাজত্ব করেছে, আসন্ন 
ভবিষ্যতে শৃক্র রাজদ্থের প্রতিষ্ঠা হবে। তার অর্থ জনসাধারণের জাগরণ 
ঘটবে এই যুগে ও তারাই সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার পাবে। 
সুভাষ সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে স্বাগত জানাবেন । স্বামীজী 
মানের আল্লশক্তির জাগরণকেই সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতেন। সুভাষ 
স্বামীজীর কাছ থেকে আত্মবিশ্বাসে দীক্ষা নিলেন। বাল্যে এই 
জিনিসটিরই তার' অভাব ছিল-_এখন সে অভাব পুরণ হয়ে গেল। 
আত্মশক্তির বোধও ঠার মধ্যে ক্রমশঃ স্ফুট হয়ে উঠল। 
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পনেরো! বছরের কিশোর সুভাষের জীবনে বিবেকানন্দের প্রবেশ 
একটা ব্যাপক বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল-_ঙার জীবনের ধারাই তাতে 
ওলট-পালট হয়ে গেল। বেণীমাধব দাসকে আর জীবনের 
ধ্রবতার! বলে তিনি মনে করতে পারলেন না। স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব 
ব্যক্তিত্ব ও তার আদর্শের সামগ্রিক রূপকে ঠিক সে সময়েই তিনি 
অন্থভব করতে পারেননি, কিন্তু স্বামীজীর শিক্ষার ছাচে তার মন 
ঢালাই হয়ে গেল, তিনিই হয়ে উঠলেন তার প্রিয়, আরাধ্য, বরণীয় 
গুরু । যে সব প্রশ্ন তার মনের মধ্যে জাগত, বেশীমাধবের আদর্শ 
ও শিক্ষায় সে সব প্রশ্্ের উত্তর সব সময় সন্তোষজনক ভাবে মিলত 
না। বিবেকানন্দই কাকে সকল প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দিলেন। 
বেশীমাধবের প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হয়ে তিনি ভেবেছিলেন, দর্শন চর্চীতেই 
তিনি ভবিষ্যতে নিজেকে নিয়োগ করবেন। এখন বুঝলেন শুধু 
মনোবিলাস তার ধর্ম নয়, দার্শনিক প্রতীতি তথা জীবনের 
বিশ্বাসকে প্রতি পদে কর্মে রূপান্তরিত করাই হবে তার স্বকীয় পথ । 
আর সেই পথই বিবেকানন্দের অনুমোদিত । 

বিবেকানন্দ সম্পর্কে জ্ঞানতে বুঝতে যেয়ে সুভাষ তার গুরুদেব 
প্রীরামকুষ্* সম্পর্কেও অবহিত হলেন। রামকৃষ্চরিত্রের প্রধান 
আকর্ষণ এই ছিল না ষে তিনি স্বামীজীর রর; তিনি নিজেই 
অনুপম, অনবস্ধ, দিব্যপুকষ। তিনি বই লেখেননি, বক্তৃতা করেননি, 
লেখাপড়াও জানতেন অতি সামান্ত । তিনি তার লোকোত্তর জীবন 
মানবজাতির আদর্শ রূপে উপস্থিত করেছেন। তার শিক্ষার সার 
কথা ত্যাগ,_যাকে তিনি সরল ভাষায় বলতেন, কামিনী কাঞ্চন 
ত্যাগ। জগতে ভোগের বহু বিষয় আছে, কিন্তু সবার মূলে আছে 
অর্থ ও নারী ; তিনি বলতেন, অন্ত বস্ত ত্যাগ ত্যাগ নয়, যদি না কাম 
ও কাঞ্চন সম্পূর্ণভাবে তাগ হয়ে যায়। তার মুখে এই সব কথা 
অকাট্য সত্য বলে মনে হত, কারণ এ তার মুখের কথ মাত্র ছিল না, 
এ ছিল তার জীবনের সত্য। রামকৃষ্ণ বলতেন ভগবান পেতে হলে, 
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সত্যকে উপলব্ধি করতে হুলে, হাদয়কে করতে হবে শুদ্ধ ও নির্মল! 
কামের ছায়া থাকলেও হাদয়ের দর্পণে সত্যের প্রতিবিদ্বন ক্ষুপ্ হবে। 
কামকে তাই রূপাস্তরিত করতে হবে ভক্কিতে জগতের সকল 
নারীর মধ্যে জগন্মাতাকে দেখে প্রণাম করতে হবে। নারীকে 
বিশ্বজননীরূপে দেখাই তার উপদেশের সার কথা । 
রামকৃষ-বিবেকানন্দের আদর্শকে সুভাষ বরণ করে নেবার সঙ্গে 
সঙ্গে এ আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি কিশোর দল গঠনের প্রয়োজনও 
তিনি অন্থুভব করলেন। কিংবা বল! যায়, তার চার পাশে দল 
আপনিই গঠিত হয়ে গেল। ইতিপূর্বে তিনি ছিলেন একাকী ও 
নিঃসঙ্গ ; দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে স্থিরভাবে কোনো আদর্শকেই গ্রহণ 
করতে পারেননি বলেই অন্যদের উদ্ধন্ধ করতে পারার যে স্বাভাবিক 
ক্ষমতা ভার মধ্যে ছিল তারও বিকাশ এতদিন হয়লি। বেণীমাধবের 
উচ্চারিত আদর্শ তাকে আকৃষ্ট করলেও তা তাকে গতিময় করে 
তুলতে পারেনি ; জীবনের উদ্দেস্ট ও মআদর্শলাভের আকুতি মাত্র 
সম্বল করে তিনি তখন নীরবে, নির্জনে, সঙ্গেগ্রাোনে অপেক্ষা 
করছিলেন। আদর্শ যেদিন ধ্ুবতারার মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল তার 
চিগ্তাকাশে, সেদিন নুভাষের সহজাত নেতৃত্ব প্রতিভাও স্ফরিত হয়ে 
উঠল। তার ব্যক্তিত্ব একটা নতুন রূপ নিতে সুর করল। তার 
প্রতিভা ও ব্যক্িত্বের বিকাশের মূল রহস্য ছিল আদর্শের বেদীতে 
তার নিজেকে নিঃশর্তে ও সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করার মধ্যে নিহিত। 
ঠার শক্তি ও আকর্ষণী ক্ষমতার জন্ম হয়েছিল তাঁর নিঃশেষ 
আত্মোৎসর্গের মধ্যে। রামকৃফ-বিবেকানন্দের আদর্শের এই নবীন 
সেবকের গোটা সন্তাই ছিল আমূল পবিভ্র; পবিভ্রতাই ছিল তার 
জীবনের ভিন্তি। তার চারপাশে যেন একটা পবিত্রতার মণ্ডল 
বিরাজ করত। সেই ছিল তার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। এরপর 
যখন তিনি এমন একটা আদর্শকে বরণ করলেন যে আদর্শ 
শুধু নিজের ব্যক্তি জীবনেই নয়, সমাজ জীবনে ও জাতীয় জীবনেও 
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তীত্্র গতি সঞ্চার করতে পারে এবং তার রূপায়ণের একটা ব্যাপক 
সম্ভাবনা ও তাগিদ তিনি উপলব্ধি করলেন__-তখন স্বভাবতই তার 
চারপাশের জনমণগ্লী থেকে তিনি এই আদর্শের অনুসারী একটা 
দল গঠন করে ফেলতে সক্ষম হলেন। আদর্শের অনুসরণ যেদিন 
তার জীবনে দৃঢ় ও নির্দিষ্টভাবে সুরু হল, ঠিক সেদিনই তার ভিতর 
থেকে আবির্ভূত হল একজন নতুন নেতা। সুভাষের মধ্যে শিব 
তার নয়ন উদ্নীলন করলেন। 

স্ভাষের নেতৃত্বে একদল কিশোর রামকৃষ্+-বিবেকানন্দের 
পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এই 
ভাবেই রক্ষিত হয়। ইতিহাস ও এতিহোর ক্রম অনুসরণ করে 
স্ুভাষজীবনকে কেন বোঝ! দরকাব আগেই সেকথা বলেছি ; ঘটনার 
পারম্পধটুকু শুধু এখানে লক্ষ্যণীয়। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পূর্বান্ে ভার 
আদর্শের পতাকা বহনেব দায়িত্ব তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দকে ২ স্বামীজীব হাত থেকে সেই পতাকা গ্রহণ করেছিলেন 
নিবেদিতা । নিবেদিতাব মৃত্যু যখন আসন্ন, কিংবা মৃত্যু হয়েছে, 
তখন অদৃশ্য দৈবেৰ বিধানে বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেই পতাকা 
স্কন্ধে তুলে নিলেন সুদূর কটকের নিভৃত পরিবেশে লালিত এক 
অনভিজ্ঞ অজ্ঞাত কিশোর । বিস্মায়র বিষয়ই নস্ট । ভারতবর্ষের 
চলমান ইতিহাসের ছন্দ এই ঘটনা-সন্গিবেশের নধ্যে অনুভব করা 
যায়। 

সন্ন্যাসীরা যখন ধুনি জ্বালিয়ে তার চারপাশে বসে, তখন পরমার্থ 
প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্ক কোনে বিষয়ে তারা আলোচনা করে না। সুভাষ 
ও তার কিশোর অন্ুসারীর! রামকৃষ্-বিবেকানন্দের আদর্শকে কেন্ত্র 
করে যখন সমবেত হলেন তখন তারা এ আদর্শেব প্রসঙ্গ ভিন্ন আর 
সব কথা যেন তুলে গিয়েছিলেন। স্কুলে ও স্কুলেব বাইরে ষখনই 
যেখানে তাদের পরস্পরের সাক্ষাতের স্বযোগ ঘটত তখনই তারা 
আলাপ-আলোচনায় মশগুল হয়ে যেতেন- কিন্তু বিষয় থাকত এ 
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একটিই । ক্রমে এ বিষয়ে আলোচনা তাদের এমন নেশার মতে 
পেয়ে বলল বে অল্প সময়ের জন্য পারস্পরিক সাক্ষাতের খণ্ডিত 
অবকাশে আলোচনা করে তাদের পক্ষে আর তৃপ্ত থাকা সম্ভব হল 
না; তার! দীর্ঘতর অবকাশ লাভের উদ্দেশ্যে হাটতে হাটতে চলে 
যেতেন বহুদূরে, কিংবা কোথাও হয়তে! বসে যেতেন ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা। অবিরাম প্রবাহে চলত আলোচনার ধারা । কোনো বন্ধু 
হয়তো সুন্দর ভক্তিসঙ্গীত গাইত আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ; সকলেরই একটা 
উদ্দীপনা এসে যেত সেই গান তগ্ময় হয়ে শুনতে শুনতে । 

ক্রমে ঠাদের এই নতুন সঙ্ঘটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 
ডীদের সম্পর্কে কথ! বলাবলি হতে লাগল। প্রত্যেকের বাড়িতেও 
অভিভাবকর! ছেলেদের চলাফেরা ও আচরণের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য 
করলেন। স্কুলের অন্যান্ত বন্ধু ও সহপাঠীরা এ নিয়ে বিদ্রপাত্মক 
কোন কথাই বঙ্গতে পারত না; সুভাষের গোষ্ঠীর ছাত্ররা! সবাই ছিল 
স্কুলের সের! ছাত্র, তাদের ক্লাসের পরীক্ষায় তারা প্রথম স্থানগুলি 
দখল করে রাখত। কিন্তু অভিভাবকদের সৃন্দিগ্ধ দৃষ্টিকে এড়ানো 
সম্ভব ছিল না। বাড়িতে সুভাষকেও নানারকম প্রশ্নের সম্মুখীন 
হতে হয়েছিল। তার উত্তরে অভিভাবকরা! সন্তষ্ট হননি। প্রথমে 
তার! তাকে বুঝিয়ে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন__-বলেছিলেন, এভাবে 
বাইরে বন্ছ সময় নষ্ট করলে ক্লাসের পড়া তুমি পড়বে কখন, এবং 
তাছাড়া বাইরে এত আড্ডা দেওয়াও তো উচিত নয়। স্থুভাষ নিষেধ 
শোনেননি, ফলে তাকে ভতসনা নিতে হয়েছিল মাথা পেতে । কিন্ত 
সভা যেমন ছিলেন ধীর ও নজর, তেমনি তার আদর্শনিষ্ঠাও ছিল 
জলস্ত। পিতামাতার নিষেধ বাক্যের চেয়ে আদর্শ অনুসরণের 
আহ্বানই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। নিজের মুক্তি 
সাধন এবং জগতের কল্যাপত্রত পালন এই ঞ্রব আদর্শের 
বেদীতে উৎসর্গীকৃত সুভাষ পিছন ফিরে পিতামাতার আদেশ ও 
নির্দেশের দিকে চেয়ে বসে থাকতে পারেননি ; ভাগ্যে গঞ্জন। ভুটলেও 
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তাকেই তিনি সেদিন পরম পাথেয় বলে মনে করেছেন। বাবা মা 
দেখলেন, যে স্বভাব একদিন পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম__ ইত্যাদি শ্লোক 
আওড়াত ও তাদের একান্ত বাধ্য ছিল, আজ তার চরিত্র আমূল 
পরিবতিত হয়ে গেছে ;__-তার স্বভাবে কোন উগ্রত। না এলেও সে 
খজুভাবে নিজের মতকে আকড়ে ধরে দাড়ায়; কোনে! শিষ্ট বাক্য 
বা আদেশ তাকে বিচলিত করতে পারে না। দেখে ভারা অবাক 
হলেন। 

নুভাষের জীবনে স্তর হল চরম সংঘাতের কাল। সংঘাত 
একদিকে ছিল অন্তরে, আব একদিকে ছিল বাইরে । বাইরের 
সংঘাতের কথা বলেছি,_পিভানমাতা, পরিবার ও সামাজিক 
পরিবেশের সঙ্গে সেই সংঘাত বাধত। একই সময়ে অন্তরের 
ঘাতও তীব্র আকার ধারণ কবেছিল। রামকৃষ্ণ যে পবিত্রতা ও 
ত্যাগের আদর্শ দিয়েছেন তা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হলে নিজের 
নিয়তর সত্তার সমস্ত আবেদনকে প্রতাখান করতে হয়। এক 
উঠতি বয়সের কিশোরেব পক্ষে সে প্রত্যাখ্যান প্রায় অসম্ভর হয়ে 
দাঁড়ায় । তখন কামনার শতদল তার মধ্যে কেবল বিকাশ লাভ 
করতে সুরু করেছে, তার রোমাঞ্চ পুলকে তার সারা সবা তখন 
স্পন্দিত ও অধীর : জীবন ও জগত তার কাছে সগ্ঠ .কাটা গোলাপের 
মতো! নতুন, সঙ্জীব, সতেজ ও মধুব ২ বার্থতা, গ্লানি, হতাশা ও 
তিক্ততার অভিজ্ঞ ঠাও 'ডার মধো নেই। মোহভঙ্গের কারণ ঘটেনি 
বলেই জগতকে সে যে মোহদৃগ্তিতে দেখছে সে বোধও তার নেই ; 
দেহ মনের শক্তি ক্রমেই বিকাশ লাভ করছে বলে অবসাদ ব! 
বিষগ্রতার অনুস্ৃতি থেকেও সে মুক্ত। এই বয়সে নিজের ভিতরে 
কোন শক্করির মন্ত্রণাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে তা বুঝে ওঠাই 
ছরুহু, প্রত্যাখ্যান তো ততোধিক ছু" *ধ্য। কিন্তু রামকুষ্ণের পথের 
যে অনুসারী হতে চায় তাকে সেই ছুরূহ ও ছুঃসাধ্য কাজ সমাধা 
করতেই হবে, এবং সুভাষের মতো! আন্তরিক ও একাগ্রনিষ্ঠ কিশোর 
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এ বিষয়ে স্তোকবাকো নিজেকে ভোলাতে বা মাঝপথে আপস করতে 
মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তাব অন্তরের সংগ্রাম হয়েছিল 
রক্তক্ষয়ী, মুছুঃসহ, নিদ্বাহরা। বাইরের এবং অন্তরের যুগপং 
সংগ্রামে সুভাষের কিশোর হৃদয় গীড়িত, আলোড়িত, দগ্ধ হয়েছিল। 

ভাষ লিখেছেন, সংগ্রামের কোন দিকটা--বাইবের অথবা 
ভিতরের- তার পক্ষে অধিক যন্ত্রণীকর হয়েছিল তার পক্ষে তা বলা 
সম্ভব নয়। কারণ দুটিই ছিল সমান তীব্র ও সংক্ষোভময়। তায় 
ন্ভীষ ছিলেন কোমল, স্পর্শকাতর, ভাবময় কিশোব। প্রতিটি 
ঘটনা ভাব হৃদয়ে আলোড়ন তুল৬, সমস্ত ব্যথা ও কাঁতবত নীরবে 
সহা কর! ভিন্ন তার পথ ছিলনা । পিতামাত্াাও যত তাকে স্বীয় পথ 
অন্ুসবণ কবা থেকে প্রতিনিবৃত কবতে চাইতেন, তিনিও ততই 
বিদ্রোহী হয়ে উঠানেন ও নিজেব মত ও পথকে আকড়ে ধরতেন। 
যখন হাক্জাব বুঝিয়েও স্রভাষকে কথ! শুনতে বাধ্য করা যেতনা, 
তখন ভাব মা কেদে ফেলচুহন। বাঙালী ঘবের মাযেদেৰ ওটাই 
স্বভাব । মায়ব চোখেব জল স্ভাষকে হুভাবাক্রান্ত করত, 
কিন্ত ভিনি কখনো সেম্তন্য সঙ্কল্পচাত হননি । এটাই ছিল আবার 
তার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য । মায়ের বেদনা তিনি সহ করতে পারতেন 
না,__কিন্ত উত্তরকালে একদিন নিম্তব্। নিশীথে হ্র্গম বিপদ সম্কুল 
যাত্তায় প্রবাসের পথে তিনি যখন পা বাডিয়েছিলেন, সেদিনও মায়ের 
ক্রন্দনাতুর মুখের প্রতিচ্ভবি তকে প্রতঠিনিবৃন্ত করতে পারেনি । 
বৃহতের আহ্বান যেদিন যে বেশেই এসেছে, সেদিনই ম্রভাষ ক্ষুদ্র, 
একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের আকর্ষণ ছেড়ে যেতে ইঠস্ত»; করেননি । 
প্রিয়জনকে, বিশেষত বাবা মাকে ছুঃখ সেজন্য যতটুকু দিতে হয়েছে 
তার চেঞ্ে অনেকগ্চণ ছুঃখ তিনি নিজেই অন্তরের নিভভাতে বহন 
করেছেন। তার নবীন কৈশোরেই ভার এই নিয়তি-লিপির আভাস 
পাওয়া গিয়েছিল। সেই সময়ই তিনি অনুভব করেছিলেন যেন 
তিনি এক ছু্সিবার স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছেন, তার জীবনবিধাতাই 
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সে শ্োতের নিয়ামক এবং সমস্ত বাধা, নিষেধ, অনুরোধ ব! মিনতি 
সেই স্রোতের মুখে তৃণের মতো ভেসে যাঁবে। 

বাড়িতে কেউই তার মনের এই চিত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলনা, 
সহানুভূতি বা সহমমিত৷ পাননি সেদিন কারও কাছ থেকেই। তার 
সব স্বপ্ন ছিল একান্তভাবে ভারই স্বপ্ন, ভাইবোনদের মধ্যেও কেউ 
তার অংশভাগী হয়নি। তাই পারিবারিক পরিবেশ সেদিন তার সম্পূর্ণ 
বিরুদ্ধ মনে হত। হার মনের দরজা খুলত একমাত্র বাড়ির বাইরে 
বন্ধুদের কাছে ; তারাই ছিল তার সহধ্মী, আশা ও স্বপ্নের সঙ্গী । 
বাড়ির বাইরেই স্থভাষের সময় তাই আরও কাটতে লাগল, এবং 
ফলে বাড়িতে সংঘর্ষের মাত্রাও ভাই বেড়ে গেল। 


মালখান থেকে ম্রভাষের লেখাপড়ায় ভাটা পড়ে গিয়েছিল। 
পড়াশোনায় তার* মন বসতরনা, পাঠ্য বই নীরস বলে মনে হত, 
পরীক্ষায় ফার্ট হবার চিন্তাও তিনি করতেন না। কিন্তু তার এত 
বছরের একাগ্র অধায়ন ও প্রতিভাই স্কুলে তীর সুনাম রক্ষার পক্ষে 
যথেষ্ট ছিল ₹-_-এখন সামান্য পড়েও ভালো ফল করতে তাকে বেগ 
পেতে হয়নি । এখন তার অভিনিবেশের একমাত্র বিষয় হয়ে উঠল 
আধ্যাত্মিক সাধন। ও যোগাভ্যাস। কিন্তু যোগসাধনার জন্য চাই 
গুরু. সেদিন স্ভাষের তা মেলোন। তিনি * -কের বাজার থেকে 
খুঁজে খুক্তে জোগাড় করে এনেছিলেন যোগসাধনা সম্পর্কে কতগুলি 
বই, ভেবেছিলেন সেই বইগুলির নির্দেশ মতো নিজেই যোগ সাধনা 
করতে পারবেন । কিন্তু প্রথমত সেট! সম্ভব নয়, দ্বিতীয়ত বাজারের 
বইগুলি সাধারণত যোগসিদ্ধ তত্বদর্শী বাক্তিদের দ্বারা লেখাও নয়। 
বাজার প্রচলিত বই পড়ে যোগাভ্যাসের ফল ভালো ন৷ হয়ে খারাপই 
হয়ে থাকে সাধারণত। ব্রক্ষচর্য ও কামণমন বিষয়ে যেসব বই 
সুভাষ পেয়েছিলেন, সেগুলির হিণ্দশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করতে চেষ্টা করতেন, মনঃসংযোগ ও ধ্যান বিষয়ক বইগুলিও 
তিনি বারবার পড়ে বণিত প্রক্রিয়াগুলি অনুসরণ করতেন। যোগ, 
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বিশেষত হঠযোগ, তাকে আকৃষ্ট করেছিল ও হঠযোগ সাধনের জন্য 
প্রাণপণ যত্বও তিনি করেছিলেন। যোগসাধনার বিষয়ে নানারকম 
পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তিনি করতেন এবং তার ফলে তাকে অনেকে বায়ু 
বা ছিটগ্রস্ত বলেও মনে করত। যোগাভ্যাসের পথে ভূল প্রক্রিয়া 
অনুসরণ করলে অনেক সময় লোক সত্য সত্যই পাগল হয়ে যায়। 
স্থভাষের মতে একাগ্র, তন্নিষ্ঠ সাধকের পক্ষে সে বিপদের সম্ভাবনা 
সত্যই খুব বেশি ছিল। 

যোগ সাধন করতে যেদিন তিনি সুরু করেন, সেদ্দিন একটা বড় 
সমস্তা তিনি এই দেখেছিলেন যে একটা নিভৃত ঘর বা স্থান পাওয়া 
হক্ধর। সাধনা করতে হবে সকলের চোখের আড়ালে, নতুবা 
অবাঞ্ছিত, অপ্রীতিকর মন্তুব্যে ও ব্যঙ্গ বিদ্রপে লোকে চঞ্চল, অস্থির 
করে তোলে। তাছাড়া বহুজ্ঞরনের কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে 
মনঃসংযোগ করাও যায়না । তায় সুভাষ ছিলেন অতীব লাজুক । 
তাই তিনি একটা উপায় স্থির করলেন, সন্ধ্যার পর অন্ধকারে নিভৃত 
ঘরের একটি কোণে বসে যোগাভ্যাস করতে হৃবে। কিন্তু সেই 
অবস্থাতেও একছিন তিনি ধরা পরে গেলেন । একদিন সন্ধ্যায় 
ঘরের আলো নিষ্ডিয়ে চুপচাপ এক কোণে বসে ভিনি ধান করছেন, 
এমন সময় বাড়ির একটি ঝি সেই ঘরে বিছানা! কবতে এসে মন্ধকারে 
তার গায়ে ধাক! খেয়ে পড়ে যায় । অন্ধকারে মানুষের উপস্থিতি টের 
পেয়ে সে ভূত, চোৰ নানারকম ভেবে হাউমাউ লাগিয়ে দিল এবং 
বাড়ির লোকজন এসে পড়ে স্থভাবকে যোগাভ্যাসরত অবস্থায় দেখে 
ফেলল। আসলে এসব ব্যাপার বেশিদিন চাপা রাখা ধায় না । 

মনঃসংযোগের নানারকম ধরণ ও অবলম্বন ছিল। একটা সাদ 
পর্দা বা দেয়ালের মধ্যখানে একটা কালো! বৃন্ত এঁকে পলকহীন 
দৃতিতে সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনকে সম্পূর্ণ শৃন্ত করে 
দেবার অভ্যাস সুভাষ করতেন। নীল আকাশের দিকে একদ্ৃহিতে 
চেয়ে থাকার অভ্যাসও তিনি প্রায়ই করতেন। কিন্ত সবচেয়ে কঠিন 
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হয়েছিল মধ্য দ্বিপ্রহরের জ্বলন্ত সূর্যের দিকে সম্পূর্ণ খোল। চোখে 
একভাবে তাকিয়ে থাকার অভ্যান। নানাভাবে সংঘম পালনের 
অভ্যাসও তিনি করতেন, যেমন, আহার সংঘম ও বাক সংযম। 
শীত ও উষ্ণত! সমভাবে সহ্য করার চেষ্টাও তিনি করতেন। 
স্র্যোদয়ের আগে শ্যাত্যাগ করাও ছিল তার অন্যতম পালনীয় 
বিধি। আর সবগ্চলি নিয়ে ততটা আপত্তির সম্মখীন না! হলেও, 
আহারের ব্যাপার নিয়ে ঝি সারদা ও মায়ের অনুরোধ ও মিনতির 
শেষ ছিল না। ছেলে যদি মাছ, মাংস ও ডিম বর্জন করে শুধু 
সামান্য নিরানিষ আহার গ্রহণ করে ও আহারের পরিমাণও কমিয়ে 
দেয় তবে মা ও মায়ের মতো স্সেহাতুরা নারী তাকী করে সহ 
করবে! কিন্তু সুতাষেরও ছিল ধনু্ভঙ্গ পণ। 

স্ুভীষ অবশ্য* সব বাপারে গোপনচারিতাই পছন্দ করতেন । 
তারপর রামকৃষ্ণ বলতেন £ ধান করবে মনে, বনে, কোণে । ধ্যানের 
কথা ভ্ঞানবে শুধু গুরু, গুরু-ভাইগেরা ও যোগপথের সঙ্গীরা। 
স্বভাষের গুরু ছিলনা । কিন্তু সহকর্মীরা ছিল, যোগসাধন! বিষয়ে 
ভাদের মধো আলোচনা চলত । যোগসাধনার ফলে নানারকম 
অভিজ্ঞতা লাভ হয়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও এঁশী ক্ষমতা ও বিভৃতি 
আয়ন্ত হয়”_বইয়ে এসব কথা পড়ে সুভাষ ওত্তা বন্ধুরা ভাবতেন 
কাদের সাধনাব ফলে এসব দেখ! দিচ্ডে না কেন ? তবে কি সাধন! 
ঠিকভাবে হচ্ছে না? এই প্রশ্নের উত্তরও তারা অধীত বইগুলির 
মধ্যেই পেয়েছিলেন ₹_-গুরু বিনা সাধন হয়না,_তাই গুরুর 
অভাবেই যন্ন ও আস্তরিকতা সত্বেও সাধন। যথাঁষথভাবে হচ্ছে না, 
ফলও তাই আশামুরূপভাবে দেখা দিচ্ছেনা । 

স্থভাষের চিত্তের ওপর কিন্তু এই যোগাভ্যাসের কতগুলি সুস্থ 
ফল দেখ! গিয়েছিল। তার আ.ক্মপ্রতায় বেড়েছিল, আত্ম-সংবম 
বেড়েছিল, আর মন ভরে গিয়েছিল প্রশাস্তিতে। ধার, স্থির সুভাষ 
অটল, অবিচল হয়ে উঠলেন। গুরু বা প্রত্যক্ষ পরামর্শদীতার অভাব 
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হলেও, যোগসাধনার স্বল্প প্রয়াসেই তীর মধ্যে আত্মচেতনা ও 
আত্মসদ্থিং জেগে উঠন্স £ মন অস্তরূখী হবার ফলে স্ব-স্থরূপের কিঞ্চিং 
আভাস তিনি পেলেন। তার ফলে আরও মন্তর্খী হবার ঝৌক 
তার মধ্যে বেড়ে গেল, অন্তরে জাগল অনিধচনীয়ের জন্ত অতৃপ্তি ও 
ক্ষুধা, তপস্তার আগ্রহ ক্রমে তাকে অধিকার করে বসল । সুভাষ 
বুধলেন এ পথে গুরু ভিন্ন গতি নেই--তাই এখন তাকেই সন্ধান 
করতে লাগলেন । স্রভাষের সঙ্গীরাও এই সন্ধান কার্ষে তৎপৰ 
হয়ে উঠেছিলেন । 

কটকে অনেক সাধু সেসময় আসতেন । তাদের মধ্যে কেউ বা 
ছিলেন পরিব্রাজক, কেউ বা শুধু পুরীব জ্গন্নাথধামগামী-_ কেউ 
আশ্রম ও মঠবাসী, কেউ সবসংস্কারহীন পরম উদাসী । পুরীর 
যাতায়াতের পথে এরা এসে পড়তেন কটকে, আবাব চলে যেতেন 
তাদের গন্তব্য স্থলের উদ্দেশে । সুভাষের সঙ্গীদের মধো যে কেউ 
এরকম সাধুর আগমনের কথা জ্রানতে পাবছেন, তিনিই অন্য 
সকলকে তা জানিয়ে দিতেন । খন তার! সদলেশযৈয়ে সেই সাধুকে 
ঘিরে বসতেন। * এইভাবে অনেক সাধুকেই তারা দেখার সুযোগ 
পেয়েছিলেন। তার মধ্যে যে সব সাধুরা ছিলেন মুক্ত ও উদাসী 
প্রকৃতির, এমনকি আশ্রমের বন্ধনও ধাদের মধ্যে ছিলনা, ধারা টাকা 
ও মন্চ দ্রব্য দিলে ছুড়ে ফেলতেন, শিষ্য সংগ্রহেব কামনা যাদের 
মধ্যে ছিলনা, তারাই শ্রভাষের শ্রদ্ধা আকধণ কবতেন। ভারা যোগ 
শিক্ষা দিতে রাক্তি হচেন একমাত্র তাদেরই, হারা সংসারী নন, 
সংসারের প্রতি ধাদের আকধণও নেই । যেসব সাধু মঠ, মিশন বা 
আশ্রমের অধিবাসী ব! ধারা নিবাহিত, 'ভশদের লক্ষা থাকে ধনী 
ভক্ত সংগ্রহে দিকে ; স্বভাষ এদের মোটেই পছন্দ করতেন না। 

একবার কটকে এসেছিলেন একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, কটকের 
একজন পশারশালী ডাক্তারের গুরু, একটি ভারত প্রসিদ্ধ আশ্রমের 
মোহস্ত । তর নববই বছর বয়স ও সৌম্যকাস্ত্ি কটকবাসীদের মনে 
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খুব সম্রমের উদ্রেক করেছিল, দলে দলে লোক ছুটেছিল তার কাছে। 
স্থভাষও সদলনলে উপস্থিত হলেন তার কাছে। সাধুকে প্রণাম 
করে তার কাছে বসতে তিনি তাদের সঙ্গে মধুর স্বরে আলাপ করতে 
লাগলেন। ত'র ন্নেহপূর্ণ কথায় স্ুভাষগোষ্ঠীর সকলেই আকৃষ্ট 
হল। তার শিষ্যরা স্তব পাঠ করছিল, সশ্রদ্ধভাবে কিশোরের! সব 
শুনল। শেষে সাধুজ্ীর উপদেশের মুদ্রিত কপি ভাদের মধ্যে বিলি 
কর! হলে, সবাই, অন্ততঃ সুভাষ সেই উপদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করাব সম্কপ্প নিয়েছিলেন । 

উপদেশের প্রথম কথা ছিল, মাছ, মাস, ডিম খেয়োনা। নুভাষের 
বাড়িতে নিরামিব আহাবের কোনো বাবস্থা ছিলনা । কিন্তু সুভাষ 
আশি "সাহাব গ্রহণে কিছতেই আব রাক্তি হলেন না, ফলে 
অন্থরোধ, মিনতি,* বিদ্রপ, ভংসনা সবই জুটেছিল তার কপালে । 
কিন্ত নিবামিব আহাব গ্রহণের সঙ্কলে শেষ পর্যন্ত তিনি অটল 
ছলেন। দ্বিতীয় উপদেশ ছিল কয়েকটি বিশেষ স্তোত্র নিত্য 
আবুন্তি করা। এই উপদেশটি পালন করতে বিশেষ অস্ুবিধা 
হয়নি। কিন্তু তুলীয় উপদেশটি পালন করা সহজ হয়নি। সাধুজী 
বলেছিলেন, প্রতিদিন প্রাতে ঘুম থেকে উঠে পিভামাতাকে প্রণাম 
করতে । ন্রভাষ এতে কোনোদিন অভ্যস্ত ছিলে, না, দ্বিতীয়ত তার 
মধ্যে তখন বিদ্রোহী মনোভাব দানা বেঁধেছে । পিতামাতাকে 
প্রণাম করাটা যে পুণ্য সে বিশ্বাস তার তখন ছিলনা, বরং লক্ষ্য 
সাধনের জন্য পিতাঁমা ভার অবাধ্য হতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তবু 
সাধুজীর উপদেশ পালনে তিনি বদ্ধপরিকর হলেন। একদিন 
প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে, মনে সাহম ও শক্তি সঞ্চয় করে সোজা 
বাবার কাছে গিয়ে বাবাব পায়ে তিনি প্রণাম করলেন । এই কাজটি 
করার জন্য সুভাষকে যতটা ৩প্তত হতে হয়েছিল, জ্ঞানকীনাথ 
আবার ততদূর অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। তার অবাধ্য পুত্র বিন! 
কারণে ও বিনা উপলক্ষে তার পায়ে এসে প্রণাম করবে এ তিনি 
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ভাবতেও পারেননি । কাজেই বিশ্মিত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 
ষেব্যাপারটি কী। ন্ুভাষ তার কার্য সিদ্ধি হয়ে যাওয়ায় আর 
দেরি না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, বাবার প্রশ্নের উত্তরও 
দিলেন না। তিনি সোজ! চলে গেলেন তার মার ঘরে, সেখানে 
মাকেও ভক্তিভরে প্রণাম করে নিরুত্বরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন । 
এইভাবে চলেছিল দিনের পর দিন। স্ুভাষ এমন আচরণ কেন 
করছেন তা তিনি কাউকে বলেননি । বাবা, মা, ভাইবোন, 
পরিবারের আর সকলে, এমনকি ভূতাবাও চির অবাধা সুভাষের এই 
আকম্মিক পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা 
কেউই জানতে পারেনি যে এই পরিবর্তনের পিছনে ছিল একজন 
সাধুর উপদেশ । তারা এও জ্ঞানতে পারেনি যে এই উপদেশ 
পালনের জন্য স্বভাষকে কতখানি মানসিক কষ্ট স্বীকার কনে 
নিজেকে প্রস্তত করতে হয়েছিল। 

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ, এমনকি কয়েক মাসও কেটে গেল। 
সৃভীষ তখন খতিয়ে দেখতে চাইলেন যে সাধুক্তীর উদ্সদেশ পালনেব 
ফল অন্তরের ক্ষেত্রে কী দাড়াল। কোনো ফলই ফলেছে বলে 
তার মনে হল না। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভিন্তি হল তাগ $ জীবনে 
ত্যাগকে প্রতিষ্ঠা করতে ন! পারলে আম্মোপলব্ধির বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা 
হয়না ; শুধুমাত্র কোনে! বাহা কর্ম, মানবিক সংস্কারের দিক থেকে 
তার যত আবেদনই থাকুক না কেন, উপলব্ধির দ্বার খুলে দিতে 
পারেনা । এই বিচারের নিরীখে সাধুক্জীর উপদেশ, যা জীবনের 
বহিরঙ্গ আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করাতেই নিঃশেষিত হয়েছিল, 'অনীবশ্ক 
বলে প্রতীত হল এবং সবৃভাষ "তৎক্ষণাৎ সে উপদেশ পালন বন্ধ করে 
দিলেন। তি্ি ফিরে গেলেন রামকৃষচ ও বিবেকানন্দের আদর্শের 
পণ্তীতেত ০ 15911580017 আ100000 16181001000] 0910 
1)53616 88811 নিজেকে আবার আমি বললাম--ত্যাগ বিনা 
উপলব্ধি অসম্ভব'-_-এই তার নিজের উক্তি । 


ছাবচজ ২৯৭ 


স্থভাষের এই সময়কার আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার একটি চিত্র 
এঁকেছেন স্ববোধ গঙ্গোপাধ্যায় । তিনি লিখেছেন ঃ$ “একবার 
তোমরা আমার প্রেমময় প্রভু শ্রীকঞ্চের নাম মুখে নাও একবার 
তার নাম কর, তখন সুভাষচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারতেন না। 
তিনি অশ্রুর বন্যায় ভেসে যেতেন। তর ছুনয়নে ধারা বয়ে যেত। 
স্থভাষচন্দ্রেে সেই অশ্রুস্ল ভক্তি-গদগদ মৃত্তি দেখে কেউই 
অশ্রররোধ করতে পারহনা। সে এক অপরূপ দৃশ্য! সকলের 
'অন্তরেই ভক্তির বন্যা বয়ে যেত। মনে হত যেন চৈতম্যদেব নব 
কলেবরে পুনরায় পৃথিবীতে আবিভূতি হয়েছেন। এমন উপযুক্ত 
আধার দেখে রামদাস বাবাজী কীর্তনানন্দে উন্মন্ত হয়ে উঠতেন। 
প্রেমময় হরিগ্ণ গানে সকলের প্রাণে প্রেমের প্রবাহ বয়ে ষেত। 
সুভাষচন্দ্র প্রেমের বন্যায় ভেসে গেলেন।” (স্ুভাষচন্দ্বের 
ছাত্রজীবন, পঃ ৩২) 

স্বভীষচন্দ্রের চরিত্রের এই দিকটি প্রায় অজ্ঞাতই রয়ে গেছে; 
তশর এই ভক্তিবাদী রূপটি তার সংগ্রামী পরিচয়ের আড়ালে প্রায় 
লুপ্ত হয়ে গেছে। 

কিন্তু সুভাষের তক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা শুধু ভাবাস্বাদন ও 
চোখের জল ফেলার মধোই সীমাবদ্ধ ছিলন! ; ভ্রুমই তা গাঢ় ও 
গম্ভীর রূপ ধারণ করেছিল। বিবেকানন্দের নির্দেশ সে বাপারেও 
তার সহায়ক হয়েছিল। যোগ সাধনা করার ফলে মানুষ হয়ে গুঠে 
বাক্তিকেন্দ্রিক ; নিজের মুক্তিচিন্তা, আধ্যাত্মিক উন্নতির আগ্রহ, সম্পুর্ণ 
অস্তর্মুখী হবার প্রয়াস__ইতাদি কারণে সমাজ সম্পর্কে তার ভাবনার 
অবসান ঘটে, দেশকালের বোধ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং 
আমাদের কালাগত সাধনমাগগুলি মানুষকে জীবন ও জগতের আর 
সব ধার! ভুলে একমাত্র মুক্তিলাধনের জস্য তৎপর হতে বিধান দেবার 
ফলে সাধকর! নিজের মুক্তিভাবনা ভিন্ন আর কোন চিন্তাকে প্রশ্জয় 
দেয়না । ম্মুভাষের সত্তার গঠন যদি সাধারণ মান্থুষের মতো হত তবে 


২৯৮ কুতাহচজ 
তার আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা৷ তাকে মুক্তিকামী ব্যক্তিকেজ্িক যোগী 
বা ভক্তে পরিণত করত । কিন্তু তর শৈব সত্তা ও শৈব চেতন! তাকে 
তা হতে দেয়নি। তিনি চিন্তা করলেন, যে ঈশ্বরলাভের জন্য তিনি 
এত ব্যাকুল, সেই ঈশ্বর আছেন জগতের সবত্র, সর্ব জীবের মধ্যে 
তর অধিষ্ঠান। ভক্তির আবেশে চোখের জল ফেললেই তার পুজ। 
সম্পূর্ণ হয় না, এই বিশাল জীবজগতের সেবা করাও দরকার । 
স্বামীজ্জীর সেই যে উক্তি, ।শবজ্ঞানে জীব সেবা, _ন্ুভাষের হৃদয়ের 
আকুতি এই আদর্শকে বরণের মধ্যেই রূপ পেল। কিন্তু জীব বলতে 
আরও স্পষ্টভাবে তিনি মানবজাতিকেই বুঝলেন, এবং তার স্বদেশ 
সেই মানবজাতিরই অঙ্গীভূত বলে, স্বদেশের সেবাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ 
সাধনীয় বলে স্থির করলেন। স্বদেশ ও স্ব-সমাক্ত একটা বিমূর্ত জিনিস 
নয়, তাকে নিয়ে ভাববিললাস চলেনা, তার সম্পর্কে শুধু ততকথা ও 
বাগবিস্তারের প্রয়োজন হয় না, যদি সেবা করাই উদ্দেশ হয় তবে সে 
সেবা তন্মুহূর্তে ও বাস্তব উপায়ে করা সম্ভব । ন্রুভাষ কথার চেয়ে 
কাজের মানুষ ছিলেন বেশিভাবে, তাই স্বদেশেক্ম ও চারপাশের 
পীড়িত, আর্ত মান্রষের সেবায় ব্রতী হতে তার বিলম্ব ঘটেনি £ 
যখনই যোগ ও ভক্কি সাধনার সঙ্গে মানবসেবাকেও ঈশ্বরলাতের জন্য 
তপস্তার একটি অঙ্গ বলে ঠিনি স্থির করে নিয়েছিলেন, তারপর 
বাক্কবে সে চিন্তাকে রূপ দিতে আর তিনি ইতস্ততঃ করেননি । 

বাড়িতে ভিক্ষুকঃ ফকির, সাধু যে আসত, সুভাষ যা জোগাড় 
করতে পারতেন মুক্ত হস্তে তা তাদের দিয়ে দিতেন । এই দানে 
তর ছিল অপরিীম তৃপ্তি । মাঝে মাঝে চকি এভাবে এই অনুভূতি 
ভার হত যে তিনি জগতে শুধু দানই করতে এসেছেন, গ্রহণ করতে 
আসেননি । সব দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান আত্মদান, 'এবং তাও 
নিএশেষে ও বিনাশর্তে--একথাও অন্ভভব করতে বেশিদিন তার 
বিলম্ব হয়নি । 

যোল বদ্ধরে পা দেবার আগেই, অর্থাৎ স্কুলে পড়ার শেষ দিকে 


সথতাবচজ ২৪৯ 


তিনি গ্রাম পুনর্গঠনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কটক শহরের 
কাছেই কোনো কোনো গ্রামে তারা সদলবলে যেতেন এবং 
গ্রামবাসীদের সেবা করার উপায় খুঁক্ততেন। গ্রামের প্রাথমিক 
স্কুলে গিয়ে বালঝ-বালিকাদের পড়ীবার অনুমতি চাইতেন তারা; 
স্কুলের শিক্ষকবা সানন্দে সে শান্ুমতি দিতেন, গ্রামের লোকেরাও 
হাতে খুশি হত। কিন্ত কোনো গ্রামে ঢুকলে আবার ফল হয়তো 
হত বিপরীত । শহব্র বাবুদের ছেলেরা দলবদ্ধ হয়ে গ্রামে 
ঢুকছে দেখে গ্রামের লোকরা সন্দেহ পবায়ণ হয়ে উঠত, তারাণড 
দূরে ফ্লাড়িয়ে একত্রিত হত ও নবাগতদের প্রতি লক্ষা করত ৮ 
বাবুরা যত এগিয়ে আসত, তাবাও আস্তে আস্তে তত পিছনে 
হঠে সরতে আরম্ভ করত। তারপব তহীাদের সঙ্গে কথাবাতা সরু 
করাই ছুঃসাধা তাঁয় উঠত, কারণ সে সুযোগই তারা দিত না। 
বাবুরা যে বন্ধুক্ধের ভাব নিয়ে, সেবার মনোভাব নিয়ে আসছে, 
সেকথা তারা বিশ্বাস করত না; কারণ এ অভিজ্ঞতা ছিল তাদের 
পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন। শহরের বাবুরা যে নিঃস্বার্থভাবে তাদের দরদ্রে- 
দরদী হতে পারে এ ছিল তাদের কল্পনারও বাইরে । মুভাষের দল 
ক্রমে বুঝতে পারল গ্রামবাসীদে” এই সন্দি্ধ মনোভাবের হেতু 
কী। ইতিপুবে বাবু ধারা এসেছেন গ্রামে, ত।রা হয় এসেছেন 


বাজ্জম্ব আদায়ের জহ্য বা এ ধরণের কোনো! প্র।পা আদায় করতে,_ 
এবং সব সময়ই তারা রূঢ় ও পীড়নমূলক বাবহার করে গেছেন ; 


নতৃকালের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে নবাগত শহরবাসী 
মাজ্জরকেই গ্রামের লোকরা সন্দেহের চোখে দেখতে শিখেছে। 
নুভাষের দলকেও গ্রামের লোকরা অনেক ক্ষেত বন্ধুভাবে নেয়নি, 
নিয়েছে শক্রভাবে। সুভাষের পক্ষে এই অভিজ্ঞতা লাভ সেই 
সময়েই শেষ হয়নি, গ্রামসেবা করতে পরেও যখন গেছেন 
তখনও এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি তাকে হতে হয়েছে। কিন্ত 
প্রথম প্রথম এই অভিজ্ঞতা তর মমাস্তিক ছুঃখের কারণ হয়েছিল । 


৬১০ ভাষাত 


স্কুল জীবনের শেষ দিকে রাজনৈতিক একটি গোষ্ঠীর সঙ্গেও 
সুভাষচজ্দের ফোগাযোগ হয়েছিল। তার রাজনৈতিক চেতনা 
ধীরে ধীরে কীভাবে বিকশিত হয়েছিল ইতিপূর্বেই সেই সম্পর্কে 
আলোচনা করেছি। কিন্তু র্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে আসার 
পরও ইংরেজ রাজত্বের প্রতি তর শ্রদ্ধা ও আম্মগত্য জানাতে 
বেশ কিছুকাল তাকে দেখা গিয়েছিল। ১৯১১ সালে রাজা 
পঞ্চম জর্তের সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে একটি রচনা প্রতিযোগিতায় 
ভিনি যোগ দিয়েছিলেন। অন্তরের সায় এতে তার কতখানি 
ছিল বল। যায় না, কেননা রচনাটি উত্রায়নি। ১৯১১ সালের 
ডিসেম্বর মাসে রাজা পঞ্চম জক্ত ভার হপ্রমণে এসেছিছুলন, --বড়দিনের 
সময় ছিলেন কলকাতায় । জ্ঞানকীনাথ সপরিবারে কলকাতায় 
এসেছিলেন রাজদর্শনে, রাস্তীগমন উপলক্ষে অপবপ সাজে সঙ্গিতা 
কলকাতা মহানগরীকে দেখাও ছিল তাদের ইচ্ছা । স্ভাষ খুব 
উৎসাহের সঙ্গে তার সেবারের কলকাতা ভ্রমণ সাঙ্গ করেছিলেন-__ 
ব্রিটিশ রাজার আগমনকে একটুও সমালোচনারচোখে দেখেননি | 
দশ বছর পর ১৯২১ সালে প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারতাগমন 
উপলক্ষে এই স্ুভাষই হবেন বিক্ষোভান্পোলনের অন্যতম পরিচালক ; 
--কঙপকাতায় হরতাল ও ধর্মঘট অনুষ্ঠানের তিনিই হবেন অন্ততম 
প্রধান সংগঠক । 

১৯১১ সালের মাগেই দেশপ্রেম তশর চিত্বকে অধিকার করেছিল, 
কিন্ত রাজদ্রোহিভার ভাব তার মনে দেখা দেয়নি । বাড়িতে 
নিজের ঘরে দেশের শহীদ 'ও নেতাদের ছবি কেটে দেয়ালে 
টানিয়ে মনে মনে তিনি তাদের শ্রন্ধ! জানাতেন, কিন্ত একদিন 
যখন তাদের,আত্মীয় একজন পুলিশ অফিসার বনু বাড়িতে বেড়াতে 
এসে ছবিগুলি দেখতে পেয়ে জানকীনাথের নিকট এভাবে ছবি 
রাখা সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়েছিলেন ও জানফীনাথ সমস্ত 
ছবিগুলিই বালকদের গৃহে অনুপশ্থিতিকালেই সরিয়ে ফেলেছিলেন, 


স্ভাধচজ্ ৩৪১ 


তখন সুভাষ ঘরে ফিরে সমস্ত ব্যাপারটি জানতে পেরে দুঃখিত 
হয়েছিলেন, কিন্ত প্রতিবাদ করেননি, নীরবে দেশপ্রেমিকদের ছবির 
অপসারণ ব্যাপারটি মেনে নিয়েছিলেন। স্ুভাষের রাজনৈতিক 
চেতন! তখনো বিদ্রোহের রূপ ধারণ করেনি । 

কিন্তু ১৯১২ সালে একটা অভাবিত যোগাযোগ ঘটার ফলে 
স্ভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিস্তাধারায় একট বিরাট পরিবর্তনের 
সুচনা হয়েছিল। সে বছর হেমস্তকুমার সরকার, তার সমবয়স্ক একটি 
কিশোর, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে যে উার সমান ক্লাসেই পড়ত, 
হঠাৎ কটকে এসে তার সঙ্গে দেখা করেছিল। আর সেই সাক্ষাতের 
ফলেই ন্ুুভাষেব সামনে একটা ভিন্ন জগতের দরক্ঞা খুলে গিয়েছিল । 
ভেমগ্গলানুর নিজের বর্ণনাই উদ্ধাত কবা যেতে পারে £ 

“শারদীয়া সপ্ত্রমীর সুপ্রভাত । ইংরেজী ১৯১১ সালের একটি 
সকালে নীল আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘরাশি অলসভাবে ভেসে 
বেড়াচ্ছে। কটক সহরের উড়িলশ বাঙ্তার পল্লীতে অধ্যাপক 
গোপালচন্দ্র গাস্ুলি মশায়ের বৈঠকখানায় বসে আছি। এমন 
সময় একটি গৌরবর্ণ কুশাকৃতি তরুণ কিশোর এসে তার ছোট্ট করছুটি 
জোড় করে ননক্কার করল । আমি অবাক হয়ে তার আপাদমস্তক 
নিরীক্ষণ করে চিত্রাপিতের মত কিছুক্ষণ ঈাড়িয়ে রহশাম। প্রভাতের 
শিশিরন্নাত কুস্মৈব মত তার পবিত্র মুখখানি, চোখে সোনার ফ্রেম্- 
দেওয়া চশমা, গায়ে ফিকে নীল রঙের ববফি-কাটা ছিটের লম্বা কোট, 
তার উপরে একখানি পাট কর! সাদা চাদর, পরণে ধুতি এবং গায়ে 
কালো রঙের ফিতে-আটা স্্ব। এই মতি দেখে আমি মনে করলাম 
যে-মানুষ আমি খুঁজতে বেডাচ্ছিলাম_-এই সে। ভাবের আবেগে 
আমি তাকে প্রতি-নমস্কারটি পযন্ত করিনি। কিন্ত মুহূর্তের অবসরে 
তার পায়ে আমার জীবন নিবেদন করে দিয়ে মনে মনে অনুভব 
করলাম, এই সেই বালকবেশী মহাপুরুষ যে একদিন নিজের চরিত্র 
মহিমায় ও কর্মগৌরবে ভারতের মুক্তি আনবে । 


২৩২ সভাবচজ 

অনেকক্ষণ পরে স্থভাঁষ বললো, “মাষ্টারমশায় লিখেছেন-_তুমি 
আমাদের বাড়িতে উঠবে, তা ওঠনি কেন ?” 

আমি বললাম,_“ভাই, তোমরা বড়লোক যে আমার মত 
গরীবের সেখানে উঠতে ভয় করে ।” 

তার চোখ ভিজে উঠলো-_“বড়লোকের ঘরে জন্মেছি বলে তুমি 
আমায় খোটা দিলে, আমার কি অপরাধ বলতো ভাই ?” 

তারপরে ছুজনে বসলাম কথা কইতে । সে কথ বহুদিন বহুমাস 
বু বংসরেও শেষ হয়নি । 

এই কিশোরটি স্ৃভাষচন্দ্র, আর এই মাষ্টারমশায় শ্রীষুক্ত 
বেণীমাধব দাস।."...""আমার বয়েস তখন বছর পনেরো । ম্বভাষেরও 
তাই। কৃষ্ণণগরে এসে বেণীবাধুর (বেণীবাবু কটক থেকে কৃষ্ণনগর 
কলেজিয়েট স্কুলে বদলি হয়ে এসেছিলেন ১ স্নেহদৃষ্টি আমার 
আমার উপর পড়লো । আমার শরীর ভালো না থাকায় তিনি 
পুরীতে চেঞ্ে যাওয়ার জন্যে আমার হাতে শ্রভাষকে একখানা পত্র 
দিয়ে কটকে পাঠালেন । আমার সম্বন্ধে পত্রখান্রিতে লেখা ছিল-_ 
41001170005 22110 11110655551 00 %০00 1815 01701980061. 
পুরীতে সমুদ্রের ধারে আমার থাকার বাবস্থা করতে তিনি স্থভাষকে 
অন্থরোধ করেছিলেন । 

কিন্তু এটা একট! উপলক্ষা মাত্র । তিনি চেয়েছিলেন স্থভাষের 
সঙ্গে আমার অন্থরক্ষ মেলামেশা । এবং সেই মেলামেশার মধা 
দিয়ে একটি যুগ্ম জীবন ধারার স্থ্টি 1***.... 

স্থভাষের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ক্লাসের পড়াশুনা! থেকে আমাৰ 
মন উঠে গিয়েছিল। নূতন জীবনের আম্বাদে ও কল্পনার রপ্ভীন 
নেশায় আন্ত একেবারে মশঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম । 

প্রথম যেদিন ন্ভাষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল--সে-ও দৈনন্দিন 
জীবনের আচরিত পথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল । কখনও যে 
সকালে বাড়ির বার হয়না, সে ছুপুর পর্যন্ত আমার সঙ্গে কুত্যয় 


কতাবচত ৩৩৩ 


বিভোর হয়ে থাকলো । স্সেহময়ী মা! তার জন্য খাবার নিয়ে বসে 
আছেন স্মরণ হওয়ায় সে ছুপুরে বাড়ি ফিরে খাওয়া শেষ করেই 
আমার কাছে এল । 

“জল্সতে। £ অক্রমেণ” গল্প করতে করতে অধিক রাত হয়ে গেল-_ 
আমর! হাটতে হাটতে জ্যোৎনস প্লাবিত কাঠঞ্চড়ি নদীর বাধের উপর 
বেড়াচ্ছিলাম। চারদিন কটকে থেকে ৬বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় 
স্বভাবের নিকট বিদায় নিয়ে পুরী গেলাম 1” 


( হেমন্তকুমার সরকার £ স্বভাষেব সঙ্গে বারো বছর, পুঃ ২৫) 

হেমন্ত্ুকুমার কটকে গিয়েছিলেন বেণীবাবুব কথায় বটে, কিন্ত 
কলকাতার একট নাক্তনৈতিক গোষ্টার দূ হিসাবেও তিনি স্ভাষদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ কবেছিলেন। এই গো্টাটি সম্পর্কে আমরা পরে 
আলোচনা করব। ন্ুৃভাষ নিভে লিখেছেন যে হেমস্তকুমারের 
কথায় তিনি অভিভ্ত হয়েছিলেন এবং কলকাহার সেই রাজনৈতিক 
গোষ্ঠীটির সঙ্গে যুক্ত হতে তিনি বাজিও হয়েছিলেন । এই যোগাযোগ 
তার রাজনৈতিক চেতনাকে তীব্র করার পক্ষে অনুকূল হয়েছিল । 


স্বাভাষচন্দ্রের স্কুল জীবন ক্রমেই পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে গেল। 
লেখাপড়ায় ভার মন ছিলনা । স্কুলের শিক্ষকর, মনে করতেন যে 
তিনি মাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম প্রশটির্ব মধো একটি স্থান অধিকার 
করে উত্তীর্ণ হবেন এবং তাব ফলে স্কুলের মধাদা বাড়বে । বাবা- 
মারও খুব আশ! ছিল তার সম্পর্কে । কিন্তু যখন সবাই দেখলেন থে 
স্ুভাষের মাথায় ক্রমেই উদ্চট চিস্তার বাসা বাধছে, ক্রমেই তিনি 
নিজের খেয়াল অনুসারে চলাফেরা করছেন ও গুরুজনদের অবাধা 
হয়ে গেছেন তখন। সকলেই প্রায় তার সম্পর্কে আশ! হারিয়ে 
ফেলেছিলেন। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে তিনি ইচ্ছা! মতে। ঘুরে বেড়ীতেন, 
ঘরে প্রায়ই থাকতেন না রোগীর সেবা করা গ্রামে ছাত্র পড়ানো, 
সাধুযোগী খুঁজে বেড়ানো, যোগ সাধনা করা-_ইত্যাদি নান! 


৩৪৪ ছুভাবচজ 


খেয়াল মেটাতেই তার সময় কেটে যেত, পড়াশোনার অবসরই 
মিলত না। 

তার মধ্যে যে চিবস্তন বিদ্রোহী লুকিয়ে ছিল সে তখন মাথা 
তুলতে সুরু করেছে। সুভাষ প্রচলিত সকল বাবস্থাকেই প্রশ্ন করতে 
লাগলেন ও যা কিছু মিথ্যা ও অন্যায় মনে হুল তারই বিরুদ্ধে রুখে 
ফ্াড়ালেন। সাধু সন্ন্যাসীকে তিনি পছন্দ করতেন, কিন্তু সাধু যদি 
গৃহী হয় তাহলে তাকে তিনি পছন্দ করতেন না। ধর্ম তাকে 
আকর্ষণ করত, কিন্তু ধর্ম যেখানে ভীরুতা ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় 
সেখানে তিনি ছিলেন তাব ঘোর বিরোধী । বিবেকানন্দের কাছ থেকে 
তিনি গ্রহণ করেছিলেন তব সেই পবম বাণী-_অভীঃ, ভয়খুম্য হও। 
ঘা কিছু মনকে ক্ষুদ্র কবে, ছুধল করে, সন্কীর্ণ করে তিনি তা-ই 
কঠোরভাবে পবিহার কবূতন। একদিন ঠব একজন বন্ধু তাকে 
ছুপুরে তাদের বাডিতে খাবার নিমন্ত্রণ কবে। ভারা নিম্ন বর্ণতুক্ত ছিল 
বলে প্রভাবতী দেবী সে নিমন্ত্রণ বক্ষা কবে মভাষকে নিষেধ করেন। 
স্থভাষ মাকে হুংখ ছিতে কাতব হতেন, কিন্তু সেদিন মায়ের নিষেধ- 
বাক্য অগ্রাহা কবে তিনি বন্ধুর বাড়িতে অন্নগ্রহণ করে এসেছিলেন। 
অবাঙালী বা! মুললমান খলেও কাউকে ঠিনি প্থক জ্ঞান করতেন না। 
বহু অবাঙালী ও মুসলমানের সঙ্গে স্কুলে পড়া কালেই তার সখ্যতা 
জন্মেছিল। মহরম প্রভৃতি মুসলমানদেব অনুষ্ঠানে তিনি যোগ 
দিতেন। তার বাবা জ্ঞানকীনাথও ছিলেন উদার, সমদশী, 
অসাম্প্রদায়িক । 

জীবনের কৈশোর পবে স্থভাষ একটা দৃঢ় প্রতায় ও সমুচ্চ আদর্শ 
খুজে পেয়েছিলেন । স্থির, অটল চিত্তে তিনি সেই আদর্শের অনুসরণ 
করহে সুরু করে দিয়েছিলেন । কোনো বাধা নিষেধ, প্রলোভন বা 
হাদয় দৌবল্য শাকে সন্কপ্পচ্যুত করতে পারেনি । আত্মবিশ্বাসে তার 
হৃদয় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল । কারণ এই সময়েই নিজেকে তিনি চিনতে 
সুর করেছিলেন। তিনি যে গড্ডল ধারায় গা ভাসিয়ে দিতে 
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আসেননি, একট! বিশেষ উদ্দোস্তেই তিনি এসেছেন, তার যে জীবনের 
একটা সুনির্দিষ্ট গতি ও লক্ষ্য আছে, একথা তিনি বুঝেছিলেন। সেই 
লক্ষ্যের উপযুক্ত হবার জন্য অতি সযত্বে ও সতর্কভাবে নিজেকে তিনি 
গড়ে তুলছিলেন। তার সমস্ত আচরণ ও কর্ম ছিল তদভিমুখী 
- কোনো উদ্দাম, অসংযত কল্পনা বা অসম্বদ্ধ খেয়ালের 
বশে তিনি চালিত হননি। বয়োজ্যেষ্ঠরা এখানেই তাকে 
বুঝতে হুল করেছিলেন। কিন্তু যে নিজেকে চিনতে পেরেছে 
অন্তের ভুল বোঝ! তাকে দোলায়িত করতে পারেনা । কৈশোর- 
যৌবনের সন্ধিন্থলে এসে সুভাষের স্কুলজীবন যখন শেষ হল তখন 
প্রকৃতপক্ষে জড়তার ও অজ্ঞানতার একটা আবরণ তার চিত্ত থেকে 
খসে গেল। তার দৃষ্টি তখন স্বচ্ছ, উদার ও মোহমুক্ত। দুরদিগন্ত 
বিসারিত পথে তার নিঃসঙ্গ যাত্রা সুরু করার ভন্ত তিনি তখন দেহে 
মনে প্রদ্বত। স্কুলের অধ্যায় শেষ হল, শেষ হল কটকের নিভৃতবাসের 
পর্ব। এবার যেতে হবে কলকাতায় ভারতের প্রাণকেন্দ্র 
কলকাতায় । সেখানে জ্ঞাতীয় জ্রীবনের বিপুল বিস্তৃত ধারার সঙ্গে 
নিজের জীবনকে একস্বত্রে গাথতে হবে- সেই ধারার মধ্যে দাড়িয়েই 
আবার তাকে আত্মস্থও হতে হবে' তারপর একদ্দন নব যুগে, 
ঘোরতর সংগ্রামের মধো, স্থভাষ জাতির পরিচালক রূপে উদ্দিত হবেন। 
দেশ ও কালের নতুন পটডুমিকায় স্থভাষচন্দ্রের জীবন ও চরিত্রের সেই 
নবতর বিকাশ আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করব। কারণ তার জীবনের 
আলোয় আমাদের জাতীয় জীবনের বিকাশ রহস্যকেও অনুধাবন করা 
সহজ হবে । সহজ হবে আমাদের আত্ম-পরিচয় আবিষ্কারের কাজ। 
লোৌতোত্বর পুরুষের জীবনকাহিনী আলোচনার তা-ই হয়তো সার্থক 
ফলঙ্রতি। 
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